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জানুয়ারি ১২, ২০০৪ 
উপাচার্যের কলমে 


কল্যাণী বিস্মবিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে দ্বিভাষিক 
গবেষণাধর্মী পত্রিকা লোকদর্পণ" প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের এটি একটি অন্যতম 
উদ্যোগ। এমনিতেই নিত্যনৈমিত্তিক গবেষণা এবং পঠন-পাঠন ছাড়াও আমাদের 
লোকসংস্কৃতি বিভাগটি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনাচক্রে'র উপস্থাপনায় 
খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়া ক্ষেত্র-গবেষণা এবং SY প্রকাশনায়ও বিষয় বৈশিষ্ট্যকে 
শুজ্দ্বল্য প্রদানে সমর্থ হয়েছে। “লোকদর্পণ'-এর প্রকাশ লোকসংস্থৃতি গবেষণার জগতে 
এক নতৃনতর মাত্রা পাবে বলে আমার ধারণা । আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের 
লোকসংহ্কতির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতা ও তাদের সময়োপযোগী উপদেশে এবং 
লোকসংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষকদের সার্বিক প্রয়াসে সংকলিত এই পত্রিকাটি সমগ্র 
লোকসংস্কৃতিপ্রেমী সুধীজনের সমাদর লাভ করবে এবং তাদের সাহচর্যে পত্রিকাটি 
উৎকর্ষ এবং উৎ্কৃষ্টতায় সমৃদ্ধ হবে। 


এলোকদর্পণ”-এর মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার Vary আপন রূপটি 


প্রতিবিশ্বিত হোক, এই কামনা | A E ee 


উপাচার্য, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 


arate: 
সম্পাদকীয় 


লোকসংস্কৃতির প্রতি বুদ্ধিজীবীদের অবহেলা ও অনাগ্রহ সম্পর্কে রশ ATER COTS 
ও বেদনাবোধ ছিল। হয়ত আজও তা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক নয় । তবে BAe থাকলে আত 
বোধহয় দুই বাংলার লোকসংক্কৃতি চর্চার বিপুল জায়োজন ও প্রসার দে. তার দেই ক্ষোত 
অনেকটাই প্রশমিত হত। একদিকে লোকসংস্কৃতি অনুরাণী। প্রশাসন পশ্চিবদ্্গ লোকসংস্কৃতির 
চর্চাকে অভূতপূর্ব গতি দিয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এন fe 
ও, এছাড়া ব্যক্তিগত আগ্রহ তো আছেই। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিনণলয়ের লোকসংস্কৃতি 
কেন্দ্রিক পঠনপাঠন ও গবেষণা বর্তমানে প্রায় আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 
এখনও পর্যস্ত কল্যাণী বিস্ববিদ্যালয়েই পাঠদান ও গবেষণার জন্য পূর্ণাঙ্গ লোকসংস্কৃতি বিভাগ 
আছে। এটা আমাদের গর্ব। 


১৯৯০ সালের ১৫ জ্ঞানুয়ারি ভ: তুষার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বিভাগের SA 
হয়েছিল one চোদ্দ বছরে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে এহ বিভাগ শৈশব কাটিয়ে 
কৈশোরে পা দিয়েছে। তার পরিকাঠামোগত শ্রীবৃদ্ধি যেমন ঘটেছে, কর্মধারা বিভিম্রদিকে 
প্রসারিত হয়েছে, তেমনি ঘটেছে তার শিক্ষাগত তথা বৌদ্ধিক প্রসারণ | বিশেষ করে গত দুই 
বছরে আমাদের প্রাপ্তির ঝুলি ছাপিয়ে গেছে প্রত্যাশাকে। ত্রিতল ভবন, নবরূপে সজ্জিত 
সংগ্রহশালা, নবনির্মিত বিভাগীয় গ্রস্থাগার ও তার পাঠবিভাগ, কম্পিউটার কক্ষ, লোকশিল্লের 
কর্মশালা, সেমিনার হল, পৃথক শিক্ষক কক্ষ, আধুনিকতম শিক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি, সুসত্রিদত 
উদ্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকাঠামোগত যে Safe আমরা অর্জন করতে পেরেছি, তা যে 
কোনো বিভাগের পক্ষেই গৌরবের । ফলে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে আমরা সকলে মিলে 
হাতে হাতে রেখে আজ প্রতিমাসে আলোচনাচক্রের আয়োজন ও তার পরিকল্পনা করতে 
পেরেছি। সফল হয়েছি শিল্প প্রদর্শনী কিংবা গবেষণা পত্রিকা প্রকাশের মতো শুরুত্ব পূর্ণ অর্থ ও 
সময়সাপেক্ষ কাজ করতে | এমনকি আল্দ আমাদের বিভাগের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী অন্য বিভাগের 
আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে, যেমন গত ১১ ডিসেম্বর ইকোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আয়োজিত 
আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র কিংবা কলকাতা ময়দানে আয়োজিত বিদ্যাসাগর মেলায় লোকনৃত্য 
ও শীতের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে দলগতভাবে। গত ২০০১ সাল থেকে চালু নতুন 
অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী করে তুলছে। বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টির বেশ 
কয়েকটি পরিকল্পনা নিয়েছি যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেলেই কার্যকরী হবে । আমাদের 
ছোট্ট বিভাগ আজ শুধু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য অনুষদের চত্বরেই লীমাবন্ধ 
নেই, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে এর সুনাম সমগ্র পূর্ব ভারতে প্রচারিত। 


১৯৯০ থেকে নিয়মিতভাবে গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এ পর্যস্ত একটা ছাটতি থেকেই 
গিয়েছিল । আমাদের বিভাগ থেকে এ যাবৎ কোনে! পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় নি: গত বছর 


পারসন 


বাজেউ পেশের সনয় বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অর্থ আধিকারিককে আত্মরিক অনুরোধ জ্ঞানানো 
ange বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটের জ্মরণে কোনো বিভাগকেই ভার্নাল প্রকাশের অথ 
অনুনোদন করা হয় নি। বেশ কিছুদিন ধরেই এ ধরনের একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা 
আমার FEM শুভাবক সুক্তয় কুমার মণ্ডলের মাথাতেও ঘুরছিল্ল । দু'জনে বহু আলোচনা ও 
আবেদন কুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কোনো ATS সংকেত না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম । 
এমতাবস্থায় দমে না গিয়ে সুজয় একাই সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে একটি গবেষণা 
পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । বিভাগের আহাহী গবেষক-গবেবিকাদের মৌলিক প্রবন্ধ 
সংগ্রহ করে কম্পিউটারে কম্পোজ্ত করে ফোলে | এরপর গত অগাস্ট-সেপ্টে স্বর মাসে একদিন 
একি প্রচ্ছদের নকৃশা আমাকে দেখায় | লোকদর্পণ" নামক গবেবণা পত্রিকার প্রচ্ছদ | আমি 
তার আগ্রহ, উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস দেখে নিজেও অনুপ্রাণিত হই এবং বিভাগীয় সমিতির 
সভায় প্রস্তাব রাখি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুর না করলেও নিজেরাই এই গবেষণা পত্রিকা বিভাগের 
নামে প্রকাশ করব । সহকর্মী শ্রী তপন কুমার বিশ্বাসের একাস্তিক সমর্থন আমায় ভরসা যোগায় | 
বিভাগীয় সমিতির সভায় সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার প্রথমেই কলা ও 
বাণিজ্য অনুধদের অধ্যক্ষ আমাদের পরম হিতৈষী অধ্যাপক ড: রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
বিবয়টি জ্ঞানাই তিনি গঠনমূলক যে কোনো কাজে সর্বদাই উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করে 
থাকেন | তাই এ ব্যাপারেও তার আগ্রহের অভাব হল AT) তারই উদ্যোগে মাননীয় উপাচার্য 
অধ্যাপক নিত্যানন্দ সাহা মহাশয়কে আমরা আমাদের এই পরিকল্পনার কথা জানালাম | তার 
অনুপ্রেরণা ও অনুমোদন আন্যদের আরও উৎসাহিত করে তুলল | বিভাগীয় সমিতির সভায় 
সর্বসম্মতভাবে পরিচালন সমিতি গঠিত হল। সুপ্রতিষ্ঠিত ও অভির লোকসংস্কৃতিবিদদের 
সহযোগিতা ও পরামর্শে, কলা অনুধদের ডিন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকৃল্যে 
এবং মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিত্যানন্দ সাহার সুপরামর্শে অবশেষে ২০০৩ সালের 
অস্তিমপর্বে এসে আমাদের বহুদিনের বহু আকাঙ্ক্ষার 'লোকদর্পণ' পৃথিবীর আলো দেখতে 
চলেছে। 


ল্লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রবল জ্ঞোয়ারে com আঞ্জকাল বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকাও 
লোকসংন্কৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ করছে। এমনকি বহু পত্রিকা 'লোকসংন্ধতি বিশেষ সংখ্যা" 
নাম দিয়ে হালকা ভারী নানা স্বাদের লোকসংস্কতি কেন্দ্রিক লেখা মুদ্রিত করছে। তবুও শুধু 
পশ্চিনবঙ্গেই নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও শ্লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যা বড়ই কম। 
গবেষণা পত্রিকা তো হাতে গুণে বলা যায় । তাই প্রথমে বাংলায় করার পরিকল্পনা থাকলেও 
সর্বভারতীয় আগ্রহী পাঠকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকাটি wifes করার পরিকল্পনা নিয়েছি। 
যনিও প্রথন সংখ্যাটির অধিকাংশ প্রবন্ধ কম্পোল্ঞ করে ফেলায় এবার মাত্র দুটি প্রবন্ধ ইংরাজিতে 
প্রকাশিত হল। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আমরা আরও বেশি সংখ্যায় ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশের 
প্রতিশ্রুতি রাখছি । যেহেতৃ, বিপুল পরিমাণ অর্থব্যিয়ের ঝুঁকি এই পরিকল্পনার সাঙ্গে যুক্ত, তাই 
আপাতত বছরে একটি করে 'লোকদর্পন' আত্মপ্রকাশ করবে বলেই সিদ্ধাত্ত হয়েছে। 


amaaa 


আজ্ঞ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন ধারার সুচনা ঘটাচিহ, আমাদের 
আন্তরিক আশা যে এই প্রয়াস নিরবিচ্ছিল্নভাবে প্রতিটি সংখ্যার প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত 
হবে । আশাকরি, প্রথম সংখ্যার লেখক ও বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আনরা আনাদের নু 
উদ্দেশ্যটিকে ব্যক্ত করতে পেরেছি। চোদ্দটি প্রবন্ধের রচয়িতারা প্রত্যাকেই নবীন গবেষক বা 
গনেধিকা, প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত নন, কিন্তু প্লৌলিক গবেবণা কর্মের সঙ্গে এরা যুক্ত । এঁদের 
ভাবনা, এঁদের frea বক্তব্যকে সুহীসমাভ্তে তুলে ধরার মাধ্যম 'লোকদর্পন'। তবে পরবতী 
সংখ্যাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ লোকসংস্কৃতিবিদ্দের চিত্তিত মতামত ও প্রবন্ধ প্রকাশ 
করার ইচ্ছাও রইল | কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে আমাদের মূল উদ্দেশ্য নিবিড় গবেবণামুলক 
মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ | লোকসংক্কৃতি ও অন্যান্য বিভাগে গবেষণারত এইসব নবীন গবেষকদের 
গা থেকে এখনো ছাত্রঞ্জীবনের গন্ধ যায় নি। কারো কারো ক্ষেত্রে এটিই প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ । 
ফলে বহুক্ষেত্রেই বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি রয়ে গেছে। যুক্তিজালে ফাক থেকে গেছে। ভাষার 
মধ্যে ঘটে গেছে শুরুচণ্ালি দোব। কোনো কোনো প্রবন্ধের বাক্যবদ্ধন শিথিল, লেখক যা 
বলতে চেয়েছেন লেখার মধ্যে তা সেভাবে ধরা পড়েনি। তবু এত অসঙ্গতির মধ্যেও তাঁরা 
চেষ্টা করেছেন ক্ষেত্রগবেষণাজাত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে, নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে 
সম্পূর্ণ নিজস্ব কিছু ভাবনাকে, যৌলিক কোনো UES প্রতিষ্ঠিত করতে। তাদের আন্তরিক 
চেষ্টাটাই এ পত্রিকার পাথেয় । তারা ভবিষ্যতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলে, গবেষণার বিষয়বস্ত 
স্বীকৃত হলেই এ পত্রিকার সার্থকতা । এছাড়াও লোকসংস্কৃতির বছ অনুরাগী গবেষক মাঠে- 
ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের SEM না থাকলেও তাদের 
মৌলিক কাজকে আমরা আমাদের পত্রিকায় স্বাগত STATA | পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কোনো 
রকম সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 


পরিশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দকে, 
পত্রিকার ges শ্রী পিন্টু সেনকে এবং এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে । 
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জেোবাদাপলি 


বোলপুরের লোকসংস্কৃতি : একটি সমীক্ষা 
নীলকান্ত দাস 


“'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলাইরে” রবীন্দ্রনাথ এক সময় গেয়ে 
উঠেছিলেন রাঙামাটির প্রতি এক সুগভীর আকর্ষণে । আর এই রাভামাটির দেশ বোল্‌পুর 
তথা বোলপুর মহকুমা হল লোকসংস্কৃতির এক অফুরস্ত ভাণ্ডার । এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য 
বিষয় হল “'বোলপুর মহকুমার লোকসংস্কৃতি অগ্বেষণ ও মৃল্যাযসন'। কিন্ত তার আগে 
লোকসংহ্কৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন | লোকায়ত জীবনচর্চা ও মানসচর্চাই 
হল লোকসংস্কৃতি সমপ্তিগত জীবনপ্রয়াসে Bes ও লৌকিক এতিহ্যে বিবর্তিত লোকসমাজের 
সজীব প্রবাহে লোকসংস্কৃতির উত্তব ও প্রসার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতি সৃষ্টি হয় ASIANS 
রসচেতনা ও শিল্পসচেতনতা থেকে । আর এ সবের চাপ প্রতিফলিত হয় লোকসংহ্কতির 
বিভিন্ন বিষয় বা উপাদানের মধ্যে 


লোকসংস্কৃতি প্রাচীন কাল থেকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবহমান, যার উৎস আদিম 
সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু; এই উৎসসূত্রের জোয়ারে বয়ে চলেছে নানা লোকায়ত আঙ্গিক। 
লোকসংক্কৃতি অতীতের বয়ে আসা প্রবহমান বিষয় হয়েও একটি জীবস্ত ধারা। যা রবীন্দ্রনাথের 
কথায় ‘প্রাচীন হয়েও চির নতুন" । এতিহ্যময় এই বিষয় — রূপাস্তর বিবর্তনের মাধ্যমে 
প্রবাহিত হয়ে স্থান, কাল পাত্র অনুসারে নিজের অভিযোজ্জন ঘটিয়ে বেঁচে থাকে । যার জন্যই 
হয়তো মার্কিন লোকসংহ্কৃতিবিদ্‌ দি. এফ. পটার বলেছেন — ‘Folklore is a lively fossil 
which refuses to die’; অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি ভীবস্ত জীবাশ্ম যার বিনাশ নেই। 


সার্বিকভাবে উপরে 'লোকসংহ্কতি'-র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে প্রি যে, 
এক নিদিষ্ট ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বসবাসকারী মানুষ যখন বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত একই 
ধরনের আচার, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদে TSS হয় __ তাদের ভাষা, শিল্প, 
সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, লৌকিক দেবদেবী, লোকাভিনয়, বিশ্বাস, সংস্কার যখন একই 
জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট করে অর্থাৎ একই রকম রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক 
প্রেক্ষাপটে যখন তাদের দৈনন্দিন জীবন দোলায়িত হয়, তখন সেই এতিহ্যনির্ভর অবিচ্ছেদ্য 
ও সংহত গোষ্ঠী 'লোক' বলে বিবেচিত হয় এবং “লোককে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে 
তা *লোকসংস্কৃতি'। রবীন্দ্রনাথের কথার অনুসরণে বলতে পারি, লোকায়ত মানুষের হয়ে 
ওঠার ইতিহাসই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির অর্থ যেমন ব্যাপক, তেমনি ব্যাপক এর 
বিষয়সীমা | এই বিষয়সীমাই '1০7৩'-এর অভিব্যক্তি | তাই ‘lore’- SH অনুভব করতে পারলে 
০1৮-এর অর্থ যেমন অনুভব করা যাবে, তেমনি চিনতেও কোনো অসুবিধা থাকবে না। 


তাই বলতে পারি, লোকায়ত ভ্বীবনকেন্্রিক টানাপোড়েনই লোকসংস্কৃতির উৎসার-প্রসার- 
আবৰ্তন ৷ 


ল্যোকনপনি 

যাইহোক, উপরের আলোচনার দিকে দৃষ্টি রেখে বোলপুর মহকুমা সম্পর্কে একটা 
সম্যক ধারণা সামনে রেখে এই মহকুমার সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা 
করছি। 

বীরভূম জেলার কনিষ্ঠ মহকুমা হল বোলপুর। এই রোলপুর রবীন্দ্রনাথের কর্মস্থান। 
এই মহকুমায় বহু সৃজনশীল মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে লালন- 
পালন করেছেন। অতীত যুগের ভক্ত কবি ENAT, কবি চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে আধুনিক 
কালের তারাশংকর প্রমুখের জন্ম ও কর্মস্থান এই বোলপুর মহকুমা । ইংরেজ আমলে এই 
অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল লোহা ও বস্ত্র কারখানা, যদিও পরবর্তীকালে সেগুলি প্রসার লাভ 
করতে পারেনি। তপোবনের শিক্ষাদর্শের আদলে রবীন্দ্রনাথ এখানেই ব্রহ্মাচর্যাশ্রম গড়ে 
তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে যা বৃহৎ রূপে পরিগ্রহ করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীনিকেতন গড়ে তোলেন ও গ্রামীণ পুনগঠিনের নতুন ভাবনা 
রূপায়িত করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা বা সেনানীরা অনুপ্রেরণা লাভ 
করেন রবীন্দ্রনাথের এই কর্মস্থান থেকেই। সব মিলিয়ে এই মহকুমার ভৌগোলিক, এতিহাসিক 
এবং সাংস্কৃতিক রূপ বড়ই বৈচিত্র্যময় ও মনোরম । 


বোলপুর মহকুমার ভৌগোলিক গঠনে বীরভূম জেলার সমস্ত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
প্রতিভাত । নানুর, লাভ পুর, ইলামবাক্রার এবং বোলপুর — এই চারটি থানার সমন্বয়ে গঠিত 
এই মহকুমা । উত্তরে দুবরাজপুর, সিউড়ি, সাঁথিয়া, MENA, পারুই+ দক্ষিণে অজয় নদী; 
পুর্বে মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমান ও পশ্চিমে আসানসোল দ্বারা পরিবেস্টিত এই মহকুমা | উত্তরে 
ময়ূরাক্ষী এবং দক্ষিণে অজয় নদীর মাঝখানে বোলপুরের অবস্থান। বোলপুর মহকুমার মোট 
আয়তন ১১৭৩.৫ বর্গকিমি; এই মহকুমার অন্তর্গত ব্রকগুলির আয়তন — ইলামবাজার 
২৫৯.৫ বর্গকিমি; বোলপুর ৩৩৩.৬ বর্গকিমি, লাভপুর ২৭১.২ বর্গকিমি এবং নানুর ৩০৯.২ 
বর্গকিমি। কিন্ত বোলপুর মহকুমার মোট আয়তনের মধ্যে কেবলমাত্র বোলপুর পৌরসভার 
আয়তন ১৩.১৩ বর্গকিমি। 


ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে বিদ্ধ্যপর্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের বালুকা 
এবং পলিবিধৌত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এই মহকুমার ভুপ্রকৃতি। পশ্চিমদিক থেকে তরঙ্গায়িত 
উচ্চ সমভূমি ক্রমশ পূর্বদিকে অনুচচ অবস্থায় উপস্থিত। ইলামবাজারে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর 
উচ্চতা ২১০ ফুট; আবার লাভপুরে এর সর্বনিন্ন উচ্চতা ৭০ ফুট । লাটেরাইট এবং পাললিক 
উভয় মৃত্তিকার সমন্বয়ে গঠিত এই উপরের স্তরের নিম্নে প্রবাহিত আছে এক লাভার স্তর 
বিন্যাস। এই কারণেই এই অঞ্চল ভূকম্পনের প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এছাড়া এই 
অঞ্চলে পলিমাটি, কাদামাটি, দোআশ্বমাটির বৈশিষ্ট্য খুঁজ্ঞে পাওয়া যায় এবং বোলপুর শহরের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিছু পরিমাণ ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 


এই মহকুমার আবহাওয়া মূলত নির্ধারিত হয় হোটনাগপুর অঞ্চলের প্রাকৃতিক এবং 


লোকদর্পন 
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মৌসুমী বায়ু দ্বারা । বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪২৫ মিলিমিটার, 
যার শতকরা ৭৮ ভাগ হয় বর্ষাকালে, বাকিটা শীত এবং গ্রীষ্মকালে । যে কোনো ভৌগোলিক 
বিবরণের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার নদ্দীশুলির অবস্থান | বোলপুর মহকুমার প্রধান নদী হল 
অজ্ঞয় এবং কোপাই। অজ্ঞয় ইলামবাজ্রারের পশ্চিমদিক থেকে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিক থেকে 
প্রবাহিত হয়ে বোলপুরকে বামে রেবে নানুর হয়ে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথ্থীতে গিয়ে মিলিত 
হয়েছে। এটি বস্তুত বোলপুর-ভেদিয়ার মাঝখান বীরভূম ও বর্ধমান জেলার সীমারেখা হিসাবে 
চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে বোলপুর মহকুমার জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রায়েছে 
কোপাই নদীর অস্তিত্ব । এখনো গ্রীষ্মের দাবদাহে গ্রামা্থলের অনেক মানুষ কোপাই নদীর 
বালি খুঁড়ে জলের সন্ধান করেন। একদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যে যেমন কোপাইয়ের উল্লেখ আছে, 
অন্যদিকে এক নাম-না-জানা কবি মাসিক বসুমতীর পাতায় লিখেছিলেন __ 
একোপাই নদী কোপাই নদী 
তোমার কোলে হঠাৎ যদি বৃষ্টি আসে 
ভিজবে তবে নাম না জ্ঞানা 
শব্খচিলের অচিন ডানা ।”২ 
উত্তরে বক্রেম্থর ও দক্ষিণে অজয় নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই কোপাই নদীর অবস্থান। 
সাঁওতাল পরগণায় উৎপত্তি হয়ে দূবরাজপুর, খয়রাশোল, ইলামবাজার, বোলপুর ও লাভ পুর 
থানার ২৩০টি গ্রামের মধ্যে দিয়ে এটি লাভপুর থেকে তিন কিলোমিটার দক্ষিণে পাথরঘাটা 
গ্রামের কাছে বক্রেস্থর নদীর সঙ্গে মিশেছে। আর কোপাই বক্রগতিতে প্রবাহিত হওয়ায় তার 
উত্তাল বাকে ভূমিক্ষয়ের জন্য অনেক জমি নষ্ট হয়েছে। এই বিংশ শতাব্দির শেষ দশকে 
এসেও তাই অজয় ও কোপাই নদী তীরবর্তী গ্রামণ্ডলিকে নদীর প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়েই 
ভ্বীবনযাত্রা চালাতে হচ্ছে।* এই কোপাই নদী তার Gee বক্রগতির জন্য আকর্ষণীয় হয়ে 
উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। তার এক অপূর্ব, অত্যুজ্ফ্বল উদাহরণ তারাশংকরের কলমের 
ছোঁয়ায় এক অনন্য সাহিত্যসম্তার “হাসুলি বাকের উপকথা” । 


আবার আঞ্চলিক ইতিহাস লিখনের অংশ হিসাবে বীরভূম জেলার বিভিন্ন ইতিহাস 
প্রতিহাসিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই এক উল্লেখযোগ্য মহকুমা বোলপুর, যার আধুনিক 
খ্যাতি কবিগুরুর বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও এর প্রাচীনত্ব আদৌ অবহেলার 
বিষয় নয় । যদিও মহকুমা হিসাবে বোলপুরের বয়স মাত্র ১৮ বছর। 


১৯৮৫ সালের জুনমাসে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু, 
লাভপুর এই চারটি Sant ব্লক ও বোলপুর পৌরসভা নিয়ে গঠিত হয় বোলপুর মহকুমা? 
আগেই বলেছি যে, বোলপুর বীরভূমের কনিষ্ঠতম মহকুমা । এই মহকুমার ইতিহাস বলে 
এখানে যা জানা যায় তা বস্তৃতপক্ষে এই চারটি থানা এলাকার ইতিহাস। বোলপুর নামের 
উৎপন্তিকে কেন্দ্র করে এর প্রাটীনত্বের প্রথম আভাস পাওয়া যায় । স্থানীয় জনশ্রুতি তনুসারে, 


১৩ 


EFTE 
মার্কোণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত রাজ্ঞধি সুরথ্‌ মহাক্টমীতে বলির ছাগ যেখানে বেঁধে রেখেছিলেন, 
সেটি “বাধগোডা”! বীধগোড়া থেকে বোলপুরের ডাঙালি কালীতলা পর্যস্ত সূরণ নাকি লক্ষ 
ছাগল বলি দিয়েছিলেন এবং সেই কারনেই এ ভায়গাটি “বলিপুর' নামে খ্যাত ৷ fen মতানুসারে 
সুরথের অত্যাচারে স্থানীয় জ্রনগণ বিক্রোহ করলে তিনি বহু recs প্রাণদশ্ডে দণ্ডিত করেন। 
আর এই মনুষ্য বলি থেকেই বোলপুর নামের Deorfa ।* 


পৌরাণিক কিংবদস্তী বাদ দিলেও অবশ্য বোলপুরের প্রাটীনত্ব প্রমাণে কোনো অসুবিধা 
নেই। বাকুড়ার মত বীরভূমে অবশ্য পুরাতন প্রস্তর যুগের অবস্থান খুব একটা পাওয়া যায় নি। 
তবে শ্রীনিকেতনের চিপকুঠী এবং শাস্তিনিকেতনের শ্যামবাটি অঞ্চলে মধ্য প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত 
কিছু প্রস্তর নির্মিত যন্ত্রপাতি আবিদ্ধৃত হায়েছিল। পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে যুগে বোলপুর 
কিভাবে উত্তরিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া গেলেও মহিষডাল এবং নানুরে 
আবিষ্কৃত প্রত্রতা্তিক উপাদান থেকে জ্ঞানা যায় যে, এই অঞ্চলে সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস 
পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগে উত্তরণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। কোপাই 
নদীর উত্তরে বোলপুর থানার অন্তর্গত মহিষডালের খননকার্য এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত 
করেছে। লৌহযুগের প্রমাণ হিসাবে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গিয়েছে সুপুরের সুরথ রাজ্ঞার টিবির 
খননকার্ষের ফলে । আনুমানিক ৬৯০ খ্রীষ্টপূর্ব-এ বোলপুর অঞ্চলে লোহার ব্যবহার শুরু 
হয়েছিল। পাগুরাজার টিপির প্রত্বতান্তিক উপাদানের রেডিও-কার্বন পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, 
মহিবভাল থেকে শুরু করে ইলামবাজ্ঞার এবং নানুর অদ্দলে যথার্থ অথেই এক প্রাচীন সভ্যতার 
(Proto-history) অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল ।* 


প্রাচীন জ্জৈন সাহিত্য “আচারঙ্গসৃত্ততে বীরভূম তথা বোলপুর অঞ্চলের মানুষদের 
সম্পর্কে এক TES বিবরণ পাওয়া যায় । জৈন সন্গ্যাসীদের দেখে এরা ভিক্ষা দেওয়া দূরের 
কথা, কুকুর লেলিয়ে দিত । মহাবীর তীর্থক্করকে যে জায়গায় সাপে তাড়া করেছিল, তা পরিচিত 
সর্পলহনা নামে । এই উভয় ধরনের বিবরণ থেকে এঁতিহাসিকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে, মহিষডালের মত কিছু স্থানে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপজাতি 
জ্নসমাজের প্রাধান্য ছিল" এতিহাদিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, গুপ্তযুগের পরে 
অভ্রয় নদীসহ বীরভূম অঞ্চলে Geran’ নামে একটি স্বতন্ত্র জনপদের অস্তিত্ব ছিল এবং 
এটি গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল! স্বাভাবিকভাবেই মলে করা যেতে পারে, বোলপুর অঞ্চলও 
উত্তররাঢ ভূখণ্ডের অংশ ছিল । বিভিন্ন মুদ্রা, শিলালিপি ও সাহিত্যিক উপাদান থেকে প্রমাণিত 
হয় যে, ৫৫০-৬৫০ এর মধ্যে জয়নাগ নামে যে ব্যক্তি গৌড়াধিপতি ছিলেন, বোলপুর অঞ্চল 
নিঃসন্দেহে তার শাসনাধীন ছিল! পাল ও সেন যুগেও এই অঞ্চল বাংলা রাজার শাসনামীন 
ছিল।” 


বোলপুর মহকুমার আধুনিক যুগের ইতিহাসের সূচনা হয় সুরল, ইলামবাজ্ঞার, রায়পুর 
ও সুপুরকে কেন্দ্র করে। ব্রিটিশ শাসনের সুচনায় এই চারটি স্থানে গড়ে ওঠে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির বাণিজ্য কেন্দ্র । সুপুরে ১৭৬৮ শ্রীষ্ঠা্দে ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কুতি স্থাপন 


১৪ 


লোকদৰ্পন 

কারে; আর সুরুলে জনচিপ স্থাপন করেন প্রথম বাণিজ্যিক BS ১৭৯৫-এ ৷ মূলত জনচিপের 
এই ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য ই:রভূম জেলার তিনটি কড় aren তৈরি হয়েছিল । যথা সুরুল 
হয়ে সিউড়ি-বর্ধনান, সুরুল-শুণুটিয়া এবং সুরুল-কাটোয়া। আর এর মাঝেই বীরভুনের বুকে 
ঘটে গিয়েছিল এক যুগান্তকারী মর্মান্তিক ঘটনা । তা হল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ । ফলে এই 
অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ Site জমি জঙ্গলে পরিণত হয় এবং বহু কৃষকের অনাহারে মৃত্যু 
হয় । বন্ধ হয়ে যায় সুখবাজারের গরুর হাট | কামার, কাঠকয়লা প্রস্তুতকারকেরা ছন্নছাড়া হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় (৯ 


যাইহোক, এই ভাঙাগড়া, রোধ-প্রতিরোধ, বেঁচে থাকার ভীবন-মরণের পরও বোলপুর 
মহকুমার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্রটি আজও লুপ্ত হয়নি। বোলপুর শহরে রেললাইন 
প্রতিষ্ঠা যেমন একদিকে বোলপুর, সাঁইণিয়া, রামপুরহাটকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, 
তেমনি বহির্জগতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল এই নহকুমায় । এই রেলপথ 
দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আগমন, আর এই শার্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে এই 
মহকুমার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সীমাবন্ধভাবে হলেও কিছু পবির্তন সুচিত হল। 
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে কিছুদিন এলেও শান্তিনিকেতন আশ্রমকে 
তিনি চিরকাল রাজনীতির বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন । 


প্রাচীন যুগে বোলপুর অঞ্চলের বিস্তৃত রাজনৈতিক ইতিহাস জানা না গেলেও এই 
সময়কার সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেকটাই সুস্পষ্ট । দশম এবং একাদশ শতাব্দির পালযুগের 
স্থাপত্যশিল্পের কিছু নিদর্শন আবিদ্ধৃত হয়েছে। বোলপুর ইলামবাজার রাস্তার পাশে ‘রেখ 
দেউল', 'ধরমের মন্দির'ও একই সময়কালীন বলে অনুমিত । এই অঞ্চলে জৈনধর্ম ও 
্রাহ্মণাধর্মের প্রসার ছিল৷ তবে তন্ত্রের আধিক্য সব ধর্মেরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। লক্ষ্মণ 
সেনের রাজসভাকবি জয়দেবের প্রতিষ্ঠা এবং তার রচিত কাব্য “গীতগোবিন্দ' এই অঞ্চলের 
সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির এ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । সামগ্রিক তথ্যাদি থেকে একথা প্রতিপশ্ন হয় যে, 
বর্তমান বোলপুর মহকুমা অঞ্চল প্রাচীনযুগে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার অঙ্গীভূত ছিল এবং 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মধ্য ও বর্তমান যুগ পর্যস্ত এক এ্রতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে 
চলেছে। কাজেই বোলপুর জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ ৷ 


জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে ২০০১ সালের মোট 
জনসংখ্যার বিচারে বীরভূম ata স্থানের অধিকারী । ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী 
বীরভূম জেলার লোকসংখ্যা ৩০,১২,৫৪৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৫,৪৫,৭৬৫ জন এবং 
মহিলা ১৪,৬৬,৭৮১ জ্রন। ১৯৯১ সালের লোকগণনা থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় সেই তথ্য 
অনুযায়ী ১৯৯১ সালে বীরভূম জেলার লোকসংখ্যা ছিল ২৫,৫৫,৬৬৪ জন এবং ২০০১ 
সালের SAN থেকে জানা যায়, তার সংখ্যা বেড়েছে ১৭.৮৮ শতাংশ Fe 


২০০১ সালের জ্রনগণনা অনুযায়ী বোলপুর মহকুমার লোকসংখ্যা ৭,৭৬,২৩০ জন। 


covets 
এর WAT পুরুষ ৩,৮৭,২৭২ SA এবং মহিলা ৩,৬৮.৯৫৮ GA) ২০০১ সালের জনগণনা 
অনুযায়ী বোলপুর মহকুমার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬৯৯.৪ S| সেই 
জ্ঞায়গায় বীরভূমে এই সংখ্যার ঘনত্ব ৬৬৩ জন । অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে বোলপুর 
মহকুমার জনসংখ্যার ঘনত্ব জেলার থেকে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তাই বলতে পারি, 
যেখানে দেশের জনসংখ্যা দিনের দিন বেড়েই চলেছে, সেখানে তো বোলপুর মহকুমার 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সেটাই তো স্বাভাবিক । 


বোলপুর মহকুমায় তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুযের সংখ্যা কম নয় । এই মহকুমার 
মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। 
কোনো বিশেষ ব্লকে বা পৌরসভা অঞ্চলে যে এরা বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন তা নয় | 
তফশিলি সম্প্রদায়তুক্ত মানুষদের মধ্যে বাউরি, ডোম, বাগ্‌দি, হাঁড়ি, মুচি, oh — আবার 
আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, কৌড়া, মাহালি, dare প্রভৃতি জনজাতির লোকও বসবাস 
করেন । কিন্তু তাই বলে যে বোলপুর মহকুমায় কেবল তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা বসবাস 
করেন, তাই নয়, সরকারি ভাষায় অগ্রসর শ্রেণির মধ্যে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষই কমবেশি 
বসবাস করেন। আবার হিন্দু জনজ্ঞাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, বাগ্দি, বাউরি, ATNA, আগুরিয়া, 
উগ্রক্ষত্তিয়, কায়স্থ, Type, কৈবর্ত, মাহিষ্য, ভূইয়া, ধোপা, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, তেলি, গদ্ধবণিক, 
তাম্মুলিবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। আর এইসব 
জনজাতির সংমিশ্রণে বোলপুর মহকুমা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
মিশ্রণে দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। অবশ্য এর পেছনে কাজ করেছে 
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শান্তিনিকেতনের এক বিশেষ ভূমিকা । যাইহোক, এবার পরবর্তী পর্যায়ে 
কয়েকটি সারণীর মধ্যে দিয়ে বোলপুর মহকুমার জনসংখ্যা (২০০১ সালের) তুলে ধরার 


চেষ্টা করা হলো। 
এক নজরে ২০০১ সালের বোলপুর মহকুমার লোকসংখ্যা 





su 
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পলাকসপনি 

বোলপুর মহকুমার একমাত্র পৌরসভা বোলপুর । গঠিত হয় ১৯৫০ সালে ৫.০৭ 
বর্গকিমি এলাকা নিয়ে । ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদেশিক্রুনে ইউনিয়ন 
বোর্ড বাতিল করে বোলপুরে পৌরসভা গঠন করা হয় ।তখন বোলপুর পৌরসভার লোকসংখ্যা 
ছিল মাত্র ২৩,৩৬১ Ga কিন্তু একবিংশ শতাব্দিতে এসে বোলপুর নহকুনার পরিধি যেমন 
বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে তার SAAT 


২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বোলপুর মহকুমা ও বোলপুর পৌরসভা 


E লেস 
লোলপুর লৌদলতা 


পরিচালনা করতে শুরু করে। এই বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্তিভূমি পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থা । 
ক্ষমতা বিকেন্রিকরণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করে গ্রামীণ উন্নয়ণের কাজ করাই 
এরাজ্যো বর্তমান সরকারের মূললক্ষ্য। গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ণ 
পরিকল্পনার কাজে গ্রামবাসীদের যুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠা হয়৷ যাইহোক, বোলপুর চারটি ব্লকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। আর ব্লাক ছাড়া আছে 
বোলপুর পৌরসভা । কিন্তু ব্রকগুলি কাজের সুবিধার aay আবার কতকগুলি পঞ্চায়েতে 
বিভক্ত হয়েছে। তাই প্রতিটি ace বা সমিতিতে কমবেশি পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৷ এই পপ্চায়েতগুলি 
বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দিনে দিনে করে চলেছে sofa উন্নতিসাধন যার এক সার্বিক 
রূপ হল বোলপুর মহকুমা । বোলপুর মহকুমার ব্রকভিস্তিক পঞ্ায়েতগুলির নামের রূপরেখা 











নিম্নরূপ ৷:২ 
বোলপুর শ্রীনিকেতন স্থলামবাজার 
বাহিরী পাচশোয়া- বোলপুর শ্রীনিকেতন বাতিকার ইলামবাজার 
সিয়াল/মুলুক রাপপূর বিলাতি ধরমপুর 
সাত্মর আলবাধা/সর্পলহনা wee নানাশোল 
রায়পুর/সূপূর' কসবা জ্রয়দেব/ কেন্দুলি ঘুরিষা 


নানুর লাভপুর 
দাশকলগ্রাম-১ চণ্তীদাস-লানুর লাভপুর-১ চৌহাট্রা 
দাশকলল্রাম-২ চারাকোলগ্রাম লাভ পুর-২ অহোদরী-১ 
নোয়ানশগর, কড্ডা থুপসারা হাতিয়া, জামনা. হ্বারকা- মহোদরী-২ 
কীর্ণাহার-১ জলঙ্গী বিপ্রটিকুরি কুরম্নাহার 
কীর্ণাহার-২ বড়সাওতা ছন্দাস fan 
উচকরণ 


উপরে বোলপুর মহকুনার একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরার পর মূল আলোচ্য বিষয় 
বোলপুর মহকুমার লোকসংক্কৃতির চিত্রটির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবে৷ ৷ আসলে 
বলা যায় যে লোকসংস্কৃতি হল লোকের ASS | অবশ্য এই লোক লোকায়ত সমাজের, 
নৃতান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের ভ্রীবনের সর্বপ্রকার কর্মধারা বা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি । 
পাশ্চাত্য সংস্পর্শে আমরা বিশেষভাবে Civilization ও Culture শব্দদুটি গ্রহণ করি। 
সাধারণভাবে ‘Civilization’ অর্থে সভ্যতা এবং ‘Culture’ অর্থে সংস্কৃতি, সু-উদ্রত 
আলংকারিঝ অস্তরঙ্গ ভাবসম্পদ। অর্থাৎ শিল্পসমূহ হচ্ছে আত্মার সংস্কৃতি এবং শিল্পকর্ম দ্বারা 
আত্মার সংক্কৃতির সাধন হয় । যা জনগোষ্ঠীর সমান্ধারায় বাস্তবতা ও মানসক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া 
ও সুজ্রনশীলতার সামগ্রিক উপাদান-উপকরণের নির্দেশক! 


ভ্ীবনধারণ ও ভ্রীবনযাপনের পদ্ধতির লৌকিক ধারা থেকেই লোকসংক্কৃতির উত্তব 
ও বিকাশ ঘটে সংহত সমাজ, ক্তীবন প্রয়াসের বৃত্তে সমস্তিগত আবেগ ও অনুভূতির প্রেরণাতেই 
লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয়। লোকসংক্কৃতির মধ্যে ব্যক্তি প্রতিভা সমস্তিতে অবলুপ্ত হয়। 
লোকসংক্কৃতির উত্তব ও বিকাশের পট ভূমিতে থাকে সমষ্টিগত প্রয়াস ও সমষ্টিগত উচ্চারণের 
সাধারণ স্বীকৃতি। মূলত এরতিহ্যানুসারী ধারায় লোকসনাক্ত জীবনকে অবলম্বন করেই 
লোকসংস্কৃতি বিকশিত হয় বহু বিচিত্র ধারায় । এ্রতিহ্যানুসরণই হল লোকদংক্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য 
এবং প্রথাবন্ধ রক্ষণশীলতার ভিত্তিতেই মূলত লোকসংহ্কতির বিকাশ । 
তবে লোকসংস্কৃতি নিয়ে আরো বিস্বতভাবে আলোচনা করার আগে লোকসংস্কৃতি 
বলয়ের উপাদান বৈচিত্র্য জানার প্রয়োজন রয়েছে; আমরা ভ্রানি, সাধারণভাবে লোকসংক্কৃতির 
উপাদানগুলিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায় __ 
>. বস্তুগত লোকসং্থতি (Materilised Folklore) 
২. রূপায়ত লোকসংস্কৃতি (Formalised Folklore) 


লোক 


এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিকে পরবর্তী সারণীতে তুলে 
৮ ধরার চেষ্টা করেছি — যদিও লোকসংস্গৃতির উপাদানগুলি অঞ্চল বিশেষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ৷ 
তাই এখানে মহম্মদ আয়ুব হোসেনের নস্তব্য লোকসংস্কৃতি উপাদান সম্পর্কে স্মরণাযোগ্য:* 
হল বিভিন্ন রঙিন সৃতায় তৈরি করা নকশি কাথার মত । নকশি কাথার নকুশাগুলি যেনন 
বিচিত্র, একটির সাথে অন্যটির মিল নাই ৷ কিন্তু সুতার সেলাই-এ তা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত৷ 
লোকসংস্মৃতিও তেমনি একের সাথে অন্যের নিল নাই। কিন্তু গীতির সুর, নৃত্যের তাল ও 
ভঙ্গিমা, বাদ্যযন্ত্রের তাল ও বোল এবং বাশির সুর ইত্যাদি সমগ্র বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসংহ্কতিকে 
এক অদৃশ্য সুতায় বেঁধে রেখেছে ওই নকশি কাথার মত।” আর বোলপুর মহকুমার 
লোকসংহ্কৃতির উপাদান সম্পর্কে এই একই কথা বলা যেতে পারে। 


কিন্তু তাই বলে যদি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি তুলে ধারে একে একে তাদের সম্পর্কে 
আলোচনা করি, তাহলে আলোচনা অপূর্ণই থেকে যাবে | কারণ আগেই বলেছি যে, লোকসংস্কৃতি 
হল আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, এক এক স্থানে এক এক রকম রূপ লাভ করে লোকসংক্কৃতির 
উপাদানগুলি, নানা স্থানে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি নানারূপে গাড়ে ওঠে সেখানকার 
লোকসংস্কৃতিকে WAS করে তোলে! তাই পরবর্তী সারনীতে বোলপুর মহকুমার 
লোকসংহ্বতির উপাদানগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো ।১* 


লোকসংস্কৃতি : উপাদান, বৈচিত্র্য (বোলপুর মহকুমা) 


PER ₹৮কলা 
বস্তগত লোকসংস্থৃতি রূপায়ত লোকসংক্কতি 





eee 


অভিকরণ শিল্প 
a“ 
omenon লোকনৃত্য লোকশিল্প লোকক্রীড়া 
(লেটো, আদিবাসী নৃত্য, (ae শিল্প, বাশশিল্প, (ডোংগুলি, বউ 


আন্সপকাপ)  রায়বেশে নৃত্য, কাঠি গালাশিল্প, শত্মশিল্ল, বাসস্তি, সিন্দুর 
নৃত্য, ভাদু নৃত্য) চারুশিল্প, তাতশিল্প, টেপাটুপি, গাদি, 
পটশিল্প, শোলাশিল্প, সাতগুটি, রাভাবাঠি, 

দেওয়ালচিত্র) তালাচাবি) 


এবারে পর্যায়ক্রমে বোলপুর মহকুমার লৌকিক উপাদান ও লৌকিক জীবনের পরিচয় 
অন্বেষণ করবো | আর এর মাধ্যমেই পরিষ্কার হবে বোলপুরের লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্ভার 
এবং উপাদানের বৈচিত্র্য । লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি হল একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
BSS | এককে বাদ দিয়ে অপরের কথা HST করা যায় লা। যেমন মালা তৈরি করলে প্রয়োজন +? 
হয় অস্তত একটি সূতো, কিছু ফুল, আর একটি ছুঁচ জাতীয় কিছু; এগুলির সার্বিক সহযোগিতায় 
রূপ নেয় একটি মালার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব । আর এদের মধ্যে যদি ACSIA অভাব ঘটে তাহলে 
সেটি আর মালা থাকে না ৷ তখন শুধুই অস্তিত্ব কেবল ফুলের । এখানে সেই সুতো হল সংস্কৃতি। 
আর সংস্কৃতি ঘিরেই বিভিন্ন উপাদানের পরিধি বিস্তার। তাই উপাদান ছাড়া যেমন লোকসংস্কৃতির 
কথা ভাবাই যায় না তেমনই ফুল ছাড়া মালার কথাও চিত্তা করা যায় না। কারণ ফুল ছাড়া 
সেই সূতো মালা হতে পারে না তখন তার অস্তিত্ব কেবল সুতোতেই। 


“বীরভূম” নামের অর্থ হল বীরেদের ভূমি । কিন্তু বীরেদের ভূমি হলেও এখানে কবি, 
সাহিত্যিক বা মহাপুরুষধদের আবির্ভাবের অভাব রয়েছে তা কিন্তু নয়। বঙ্গজননীর বঙ্গসম্তানেরা 
সময়ে সময়ে আবির্ভাব হয়েছেন তাদের কীর্তির ডালি সাজিয়ে | কখনো জন্ম নিয়েছেন চণ্ডীদাস, 
কখনো বা তারাশংকর । তাছাড়া কবি জুয়দেবও ছিলেন এই বীরভুূমেরই তথা বর্তমান 
ইলামবাজ্জারের অন্তর্গত কেন্দুলীর মানুব, তাছাড়া ছিলেন বিশ্বমঙ্গল। কবি জয়দেব রচনা £& 
করেছিলেন তার উপাস্য দেবতা “রাধামাধব'কে নিয়ে গীতিনাট্য 'গীতগোবিন্দ' | আর রামী 
প্রেমকাহিনির এক অনভিজ্ঞাত লোকায়ত সংস্করণ | চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের এই বোলপুর 
মহকুমার ALA গ্রামে । আবার তারাশংকর হয়তো কোনোদিন সাহিত্যিক তার্যশংকর হতে 
পারতেন লা, যদি তিনি লালমাটির কালো মানুষগুলোকে না দেখতেন এবং উপলব্ধি না 
করতেন। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের ছবি ফুটে উঠেছে তার উপন্যাসে | এ সবেরই চির সত্যের 
ভার বহন করে নিয়ে চলেছে তার নিজস্ব অনন্য সৃষ্টি — তারিলী মাঝি, বেদেনী, নারী ও 
নাগিনী । আর এই জন্যই হয়তো তিনি আপঃলি উপন্যাসিক। তারাশংকরের উপন্যাসে ফুটে 
উঠেছে বীরভূামের Penh, নীল আকাশ, আর লাভপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যেপাই, 
এযূরাক্ষী বা অজয়ের কথা । তাই কখনো তিনি কলম ধরেছেন “কালিন্দী'দের নিয়ে, কখনও বা gy 
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“engin বাক 'কে নিয়ে । আর এই এ্রতিহ্যকে বুকে ধরে আজ্ঞও এখানকার মানুব শিল্প, সংস্কৃতি 
ও সাহিতাকে অন্বেষণ করে চলেছে। তবে সকলেই আগ্রহী বোলপুরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রকৃতিকে তুলে ধরতে, তুলে ধরতে এর অতীত ইতিহাস। 


লোকনাট্য : সাহিত্যের শিখর মনন আকাশে থাকলেও. শিকড় প্রোথিত থাকে সমাজ্ঞ 
মাটির গভীরে, সমাজের রসেই পুষ্ট হয় সাহিত্যের শরীর, স্রষ্টা তাতে করেন প্রাণের সঞ্চার । 
ফলে সাহিত্যের যে কোনো রূপাবয়ব বিশ্লেষণ করলে অনিবার্ধভাবেই তার ধমনীতে সনাক্ত 
রস পরিবহনের প্রবাহ প্রতীয়মান হয়। সাহিত্যের যে সমস্ত শিল্প রাপাবয়বের মধ্যে সমাজচিত্র 
সর্বাধিক পরিমাণ প্রতিভাসিত; নাটক তার মধ্যে অন্যতম । আর এই নাটক যদি লোকনাট্য হয়, 
হয় লোকসমাজ জীবনের উজ্জ্বল উপস্থিতি । 

বোলপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের নাটকগুলির আবির্ভাব বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র 
করেই। সমাজের বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে কিছুটা বৈচিত্র্যের খোৌঁজেই যেন বছরে দু- 
একটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়। তবে বোলপুর মহকুমায় প্রচলিত লোকনাট্যের আঙ্গিকগুলির 
মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ হল ‘লেটো’ এবং “আলকাপ'। মুক্ত মাঠের মাঝে চারখুঁটির উপর 
চাদোয়া খাটিয়ে লোক্নাট্যগুলি পরিবেশিত হয় দুর্গাপূজা, কালীপুক্ঞা ও গাজনকে অবলম্বন 
করে। কুশীলবরা ভিন্ন fee চরিত্রে অংশগ্রহণ করে, মধ্যরাতের কুহেলিকার মাঝে রসাস্বাদনের 
জন্য, আকাঙিক্ষত দর্শকদের মলোরঞ্জনের জন্য | তারা আসে পাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে। শুধু 
মনোরঞ্রনের তাগিদে নয়, বোলপুরের সৌদামাটির গন্ধ নিয়ে লোকমনোরঞ্জনের তাগিদে, 
লোকনাট্যের টানে। 

লেটো ‘ER লোকনাটকটি বঙ্গসংস্কতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এক সনয় এই 
লোকনাট্য প্রকরণটি বর্ধমান, বীরভূম, হুগলি, নদিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা 
জুড়ে জনপ্রিয় থাকলেও কালের গতিতে প্রায় সর্বত্রই হারিয়ে গেছে। শুধু ক্ষীণ শিখায় জ্বলছে 
বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি অঞ্চলে । 'লেটো' শব্দটির উত্তব প্রসঙ্গে ড: সুকুমার 
সেনের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য** — “apy শব্দটির ব্যবহার আগ্বেদের পরে পাওয়া যায় নি। 
তবে মনে হয় কথ্য ভাবায় AE শব্দের স্বার্থিক-ক-প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন ‘নৃতুক' শব্দের 
ব্যবহার ছিল। কথ্য সংস্কতের এই সম্ভাব্য PSS (অথবা PH থেকে প্রাকৃত AY, নাটুতা" 
শব্দের wey দিয়ে এসে মধ্য বাংলায় ‘নাটুয়া' ও আধুনিক বাংলায় 'নেটো” 'লেটো" রূপ 
পেয়েছে।” 

লোকনাট্যের এই লেটো প্রকরণটি অতি প্রাচীন । অঞ্চল বিশেষে এটি নেটো, লোটো, 
লুটো, ভীড়যাত্রা প্রভৃতি নামে পরিচিত। বর্তমান কালে মুসলিম মানসে এর উপস্থিতি অধিকতর 
উজ্জ্বল হলেও অতীতে এই লোকনাট্যধারা হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোকসমাজেই এর 
গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক কিন্তু কালক্রমে হিন্দু শিল্পীরা অপরাপর সাংস্কৃতিক প্রকরণ চর্চায় আগ্রহী 


বাকি পাতা 


হালে লোকনাট্যের এই ধারাটির চর্চা মূলত মুসলমান দলাকসমাক্তেই কেন্দ্রীভৃত হয়ে পড়ে। 
কিন্তু তাহলেও এখনো বহু হিন্দুশিল্পী লোকনদটোর এই মঞ্চে এসে হাতির হয় প্রাণের Ta SE 
আবেগ নিয়ে t 


লেটো গানের সকলেই বঙ্গভূমির মাটি ঘেষা মানুষ । বঙ্গভূমির সৌদামাটির গন্ধ 
নিয়ে তারা হাভির হয় wee) সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর অবসর সময়ে আনন্দ 
বিনোদনের জ্রন্য তারা উপস্থিত হয় লেটো গান নিয়ে | এদের মধ্যে কেউ চাষি, কেউবা মজুর, 
তবে দু'একজ্তন শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের থাকে না তা কিন্তু নয় । যদিও এদের মধ্যে 
বেশিরভাগই নিরক্ষর এবং নৃত্যগীতে পটু ৷ তবে বর্তমান সমাজ্দের সব স্তরের লোকই এই 
প্রকরণটিতে অংশগ্রহণ করে। খোলামাঠে, নীল আকাশের নিচে, সূর্যালোক আড়াল হলেই 
চলত তাদের গান ও অভিনয় শিক্ষার অনুশীলন । আবার কখনো তাদের গান সারারাত পেরিয়ে 
চলত সকাল পর্যস্ত। কতকগুলি পর্যায়কে সঙ্গে নিয়েই এই গান চলত । বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের 
সহযোগে গান আসর ছাপিয়ে প্রবেশ করত লোকালয়ে 1 


লেটো দলের কুশীলবদের থাকে বিভিন্ন নাম। সাধারণত লোকনাট্যে ছেলেরাই 
মেয়েদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । তবে অবশ্য বর্তমানে এই রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। যে সব 
কিশোর, কিশোরী সেজে বন্দনা গান করেন বা একক গান গান তাদের বলা হয় “সখি", “বাই' 
ও ‘ছোকরা’ । আর দলে থাকে এক কমিক চরিত্র । যার চলাফেরা দেখলে অবশ্য অভিনয়কালে 
দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ে । এই চরিত্রই aoe হাস্যরসের তুফান তুলে দেন। আর এই 
শ্রেণির অভিনেতার নাম “সংদার' বা “সঙ্গাল্‌" ৷ চারখুঁটির মাঝে কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানকে 
অবলম্বন করেই শুরু হয় এই নাটক । শুরুর প্রথমেই বন্দনা, অবশ্য বিভিন্ন দেবদেবীর* — 
প্রভাতে FAS ডালা করে। 
এনেছি তোমার তরে।) 
মন্দিরে জ্ঞাগো দেবতা । 
WANG না বারে বারে।। 
আসরে গান শেষ হলে এক বাই এসে নেচে নেচে একক গান পরিবেশন করেন। এর 
মাঝে মধ্যেই অবশ্যই থাকে ছোটখাটো পালা এ কমিক চরিত্রের । পরিচালকের হুইসেলের 
আওয়াজই সমস্ত ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট গান হিসাবে কাজী 
নজরুল ইসলামের রচনা উল্লেখযোগ্য — 
সে কেন আমারে মজ্জাইল সই। 
আমি ca তার বিয়ে করা বৌ যে না BB 
আমি লো সই পরনারী, 
আমি থাকি পরের বাড়ি, 
বাঁশির সুরে সে কেন ডাকে মোরে সই!। 


জোব্চদপলি 
এইভাবেই চলতে থাকে একের পর এক গান, কথপোকথন এবং বিভিন্ন পালা। 
কখনো একজন পুরুষ বিচিত্র সজ্জায় সেজে নেচে নেচে গান গায়” — 
আমি করব না আর বিয়ে ।। 
আমার বিয়ের শখ মিটেছে 
দাদার বিয়ে দিয়ে । 


একালকার যত নারী, 
মুখ লয় সব তোলো হাড়ি 
বাক্‌সো বাধা দিয়ে ।। 
নানা অঙ্গভঙ্গি, কথোপকথন, গান ও হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে এক সময় উপস্থিত হয় 
পরিণতির দিকে। 


অন্যান্য লোকনাট্যের মত লেটোতেও আল্ঞকাল পরিবর্তনের ছোয়া লেগেছে। কোথাও 
কোথাও লিখিত পালা লেটোয় অভিনীত হচ্ছে। যাত্রা মঞ্চের মতই মঞ্চে লেটো পরিবেশিত 
হচ্ছে এবং দর্শকরা তা টিকিট কেটে দেখছে । আর এই ধরনের লেটো, লেটোযাত্রা নামে 
জনপ্রিয়তা কুড়োচ্ছে। একসময় লেটো লোকনাট্য কোনো বিশেষ সাজ পোষাক থাকত না। 
সাধারণ পোবাকেই তারা অভিনয় করতেন | বর্তমানে তারা শুধু ATS পোষাকই নয়, অন্যান্য 
দিকেও যাত্রার অনুকরণ করে আন্ত কোনোক্রনে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। দাঠের 
শসা উঠে গেলে চাষির হাতে যে অবসর সময় থাকে, শীতের সেই দিনগুলিতে বর্তমানে 
লেটোগানের আসর বসার রেওয়াজ ক্রমশ স্ষীয়মান হয়ে আসছে । যদিও বীরভূম জেলার 
বোলপুর ও সিউড়ি মহকুমায় এর ক্ষীণশিখা মিট্‌মিট্‌ করে জ্বুলছে। তাই লেটোগানের এতিহ্যকে 
চিরকালীন করার প্রয়োজন লেটোশিল্সীদের ও তাদের শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা এবং দর্শক 
সাধারণের আগ্রহ-কৌতুহল ও সার্বিক সহমর্মিতা। 


আলকাপ : বোলপুর মহকুমার অপর একটি লৌকিক নাট্য আঙ্গিক হল “আলকাপ"। 
শিবের গাজন উপলক্ষ্যে এই নাট্য আঙ্গিকটির উত্তাবন। যদিও আলকাপ একটি পুক্তা-উৎ্সব 
অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ একটি লোকনাট্য। কিন্তু প্রত্যেকটি উৎসব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই 
মানুষ তার আনন্দকে উপভোগ করে, হয়তো অনুষ্ঠানের সাথে উৎসবের কোনো সম্পর্ক না 
থাকতেও পারে । তবুও উৎসবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠানের বিকাশ 


আলকাপ শিল্পীদের মধ্যে সমধিক আলোচিত এবং বহুকাপের মধ্যে পরিস্ফুট 'আলকাপা” 

শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহল ব্যঙ্গমূলক বা বিদ্রুপাত্মক অভিনয়রীতি । এখানে আল" 

অর্থে হুল' এবং “কাপ' অর্থে কৌতুক বা প্রহসন বোঝানো হয়েছে । আলকাপ উপস্থাপনের 

ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি পর্যায়কে সামনে রেখে আলকাপ মন্দের 

উপস্থাপিত হয়। যেমন -__যস্ত্রসঙ্গীত. eras, আসর বন্দনা, বৈঠকী, ভোলার বন্দনা, আপকাপ 
২৩ 


Gracia 
বা ফার্স, ছড়া ও পালাগাল। 


আলকাপ অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ লোকনাটা বলে আলকাপ অভিনয়ের কোনো নির্দিষ্ট 
সময়সীমা নেই । তবে বর্ষাকাল ব্যতীত শরৎ থেকে Fae পর্যন্ত হল আলকা'প লোকনাট্যের 
প্রদর্শনের সময়সীমা | আগে শুরু হত সন্ধ্যার সময়, চলত সারারাত ধারে। কিন্তু বর্তমানে এই 
সময়সীমা ৫-৬ ঘন্টার বেশি নয়। লোকালয় থেকে একটু দূরে ফাকা জায়গায় চারবখুঁটির উপর 
দোয়া খাটিয়ে অভিনয়ের জন্য জায়গা নিদিষ্ট হত । আর সেই ফাকা জায়গাকে মাঝে রেখে 
দর্শকরা গোল করে ঘিরে বসত | আসরের মাঝে থাকে না কোনো প্রবেশ প্রস্থানের A 
কুশীলবেরা ফাঁকা জায়গায় গোল কারে বসে, আর যখন দুই দলের মধ্যে লড়াই হয়; তখন 
তারা মুখোমুখি বসে। এক দলের অনুষ্ঠান শেষে অপর দল অভিনয় করে। 


বিভিন্ন পোবাকের সহযোগে, লোকবাদ্যের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে শুরু হয় আলকাপের 
বন্দনা গান। সাম্প্রতিক কালে আলকাপ ‘পঞ্চরস’ নাম নিয়ে কোনোক্রমে জ্ঞোনাকির মত 
জ্বলছে । আলকাপের একটি বন্দনা গান হল __ 
“মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ কোরো না. 
ও মায়ের দুটি চরণ বিলে আমার মন 
অন্য কারেও আর জানে না। 
মাগো আনন্দময়ী ...1”১৮ 
স্থিতিস্থাপকতা আলকাপের মৌলিক নাট্যধর্ম। দর্শককে সঙ্গে নিয়েই সিনেমার চিত্রনাট্য 
পদ্ধতিতে নাটক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে | আলকাপের ভ্রগতে অসম্ভব বলে কিছুই নাই। 
অনেক সময় বিস্থাস-অবিম্বাসের ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আলকাপ স্বপ্নের আসর, আর 
আলকাপের মূল উদ্দেশ্য সামাজিক প্রতিবাদ । আলকাপের গানশুলি লেখা হলেও সংলাপের 
কোনো লিখিত রূপ নেই। মাস্টার দলের সদস্যদের পালার গল্পটি বুঝিয়ে দেন এবং শিল্পীরা 
তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা ও চরিত্র অনুযায়ী fe fre সংলাপ তৈরি করে দর্শকদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করেন। আঞ্চলিক কথ্য ও মান্য উভয় ভাষাই সংলাপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
আর্থসামাজিক দিক থেকে আলকাপ দলের শিল্পীরা নিন্নবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান ৷ তারা 
অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণির মানুষ । তাদের মধ্যে বহু শিল্পী নিরক্ষর বা কেবল স্বাক্ষর করতে 
পারে মাত্র ।আবার পরিবর্তনশীলতা লোকনাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । সময়ের তালে তালে 
আলকাপ “পঞ্চরস" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 


লোকনৃত্য : স্থানভেদে, অঞ্চলতেদে মানুষের মুখের ভাষা যেমন বিভিন্ন, পোষাকে- 
আশাকে, আচার-আচরণে, ব্লীতি-নীতিতে যেমন বিভিন্ন দেখা যায়; তেমনি ভিন্নতা দেখা যায় 
লোকন্তোর ক্ষেত্রেও । লোকনৃত্য লয়, তাল ও উপজীব্য নির্ধারণ করবার কোনো বাধাধরা 
নিয়ম নেই বলেই এর আবেদন যে কোনো রুচির দর্শকের প্রাণের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছায় | 


লোকদর্পন 


এবং ভাদুনৃত্যগুলি বোলপুর, ইলামবাভ্ঞার, নানুর, লাভপুর এর উপর দিয়ে প্রবাহিত অজয়, 
ময়ুরাক্ষী. কোপাই নদীর ক্ষীণস্রোতের সাথে বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে | তাই বলা যায় যে 
নৃত্য লোকের ছারা নির্মিত, লোকের জন্য নির্মিত ও যা লোকের নৃত্য তাই লোকনৃত্য : কিন্ত 
এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার 'লোক' কারা? এককথায় বলতে পারি অবহেলিত, শোষিত, 
বঞ্চিত. নিন্ম কোটির মানুভনের সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি __যা ছড়িয়ে রয়েছে তাদের পালা- 
পার্বণে, ব্রতকথায়, পুজ্ঞাচারে, লোককথায়, ছড়ায়, সংগীতে, সংস্কারে এবং লোকন্ত্যে। এ 
জাতীয় চারুশিল্পে ছাড়াও লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ব পাওয়া যাবে কারুশিল্পগুলির অভ্যন্তরে । 
সমাজের তথাকথিত awe শ্রেণির মানুবজ্রনই ‘লোক পদবাচ্য। মানুষের সমাজজীবনের 
সঙ্গে ধর্মচেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে যেমন লোকসংস্কৃতির 
কথা Sw করা যায় না, তেমনি চিত্ত৷ করা যায় না লোকনৃত্যর। তাই নৃত্য ছাড়া যে কোনো 
সামাজিক অনুষ্ঠান জৌলুসহীন। 

কাঠিনৃত্য বোলপুর মহকুমার অন্যতম লোকনৃত্য হল কাঠিনাচ। এই মহকুমার 
বিভিন্ন গ্রামে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীলিকেতন থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত এক 
প্রত্যস্ত গ্রাম মনোহরপুর । এই গ্রামের অন্যতম নৃত্য আঙ্গিক হল এই কাঠিনাচ। মনোহরপুর 
গ্রামে 'সেবাসংঘ" নামক ক্লাব হল কাঠিনাচের প্রেরণাদাতা | একটি বিশেষ পোষাক পরিধান 
করে এই নাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে | ছেলেরা মালকোচা মেরে সাদা ধূতি পরে হাঁটুর বেশ 
কিছুটা উপরে যাতে নাচের অঙ্গভঙ্গি করতে কোনো অসুবিধা না হয়। মাথায় থাকে লাল 
CHG, যেটি বাধ্যতামূলক ।আর কোমরে থাকে লালকাপড়ের কোমরবন্ধনী, গায়ে সাদা গেঞ্জি, 
খালি পায়ে দু'হাতে কাঠের লাঠি নিয়ে তারা এই নাচটি পরিবেশন করে | কখনো বসে, কখনো 
শুয়ে, আবার কখনো গোল করে ঘুরতে ঘূরতে এই নাচ পরিবেশিত হয়। নাচের সাথে একটি 
বিশেষ বোল — 

“ধাতিং তাং ধাতিং তাং 
তা তা ধাতিং, ধাতিং তাং।।”” 

কালের পরিবর্তনে শুরুসদয় দত্ত প্রবর্তিত ব্রতচারী নৃত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাতিনাচের 
মধ্যে দেখা যায় । উৎপত্তিগতভাবে এই নাচে একদা কোনো গান ব্যবহৃত হত না। রাখাল 
ব্যলকেরা আপন মনের খেয়ালে নানা রূপ, ছন্দের তালে তালে এই নাচ পরিবেশন SAG | 
পরবর্তীকালে লোকসংগীতের নির্দিষ্ট সুরের তালে তালে এই নাচ পরিবেশিত হয় । তেমনই 
একটি সংগীত হল — 

“কাঠিনাচ করিতে সবারে / ভাইরে না করিও হেলা, 
সকল খেলার বড় খেলারে / ওরে মোদের STAI" 

রাখাল বালকদের অবসর বিনোদনের জন্য একদিন যে নাচের উত্তব হয়েছিল 

আজকের দিলে সমান্ছের নানান্তরের মানুষের কাছে তা বিনোদনের উপকরণ মাত্র | 


রায়বেশেনৃত্য কোলপুর মহকুমার অপর একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্য প্রকরণ হল 
২৫ 


শ্োকসপনি 
'রায়বোৌশো' ade বা রাইবেশে শন্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে GATS পারা যায় যে, রায় 
বাশ অর্থে পাকা বাশ; পাকা বাশের লাঠি নিয়ে যে নাচ তাই রায়বেশে নৃত্য । এই নৃত্যের সঙ্গে 
নৃত্যকারীর হাতে একটি পাকা বাশের দীর্ঘ লাঠি থাকে। মুকুন্দরাম চত্রবর্তী রচিত 
"কবিকক্কনচন্ডী তে রায়বেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় — তারা তখন ১৬-১৭ 
শতাব্দিতে সৈন্যবাহিনির অন্তর্ভুক্ত এবং যোদ্ধাবেশে সজ্জিত ছিল 1 কারণ তাতে শালিবাহানের 
রণসজ্জার বর্ণনায় আছে (বঙ্গবাসী সং) — 
“area নূপুর পায়. বীরঘন্টা পাইক ধায়, 
রায়বীশ্যা ধায় খরশান ! 
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদপুরে 
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান ।”” 
মৃলত এই নৃত্যের মধ্যে দিয়ে শৌর্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । নাচের ভঙ্গিতে শারীরিক 
ভঙ্গি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শরীর গঠনের মধ্য দিয়ে বীরত্ববাপ্তন রীতি-পদ্ধতি এই নৃত্যের 
মধ্যে পরিবেশিত হয় । শুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টায় রায়বেঁশে নৃত্য ব্রতচারী নৃত্যের মধ্য দিয়ে 
সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদর ATS করেছে। অবশ্য রায়বেশে নৃত্য হল 
পুরুষদের | বীরভূম waa বোলপুর মহকুমা” চারকোল গ্রামে রায়বেশে নৃত্যের পীঠস্থান। 
ক্রমান্বয়ে এই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রচার ও প্রসার ঘটে চলেছে। 
শ্রীনিকেতন থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে অবস্থিত এক প্রত্যন্ত গ্রাম বিনুড়িয়া'। এই 
গ্রামে গড়ে উঠেছে একটি লোকন্ত্যের দল । বিষয়সূচীর বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, 
এই রায়বেশে নৃত্যের মধ্যে যে শারীরিক কসরত আছে তাকে ভনপ্রিয় করানোর জন্য তারা 
এই নৃতোর মধ্যে নানারকম পরিবর্তন এনেছে বা অধুনিকিকরণের একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
এই নৃত্যের মধ্যে যে সব ক্রিয়াকৌশলাদি প্রদর্শিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 
মানুষ দিয়ে মন্দির গড়া, পিরামিড তৈরি করা, দুর্গাপ্রতিমা গড়া, কলমি খেলা, ত্রিফলার খেলা, 
বল্গম খেলা, গরুর গাড়ির চাকা নিয়ে খেলা প্রভৃতি আঙ্গিকের সহযোগে রায়বেশে নৃত্য হয়ে 
উঠেছে এক দৃষ্টি-মনোহরণকারী নৃত্য । তাই বলা যায়, শুরুসদয় দত্তের প্রবর্তিত রায়বেশে 
নৃত্য বংশক্রমান্বয়ে প্রবাহিত না হলেও এখন এ্তিহাগতভাবে প্রচলিত নাচের রীতিনীতি, 
শরীরের অঙ্গভঙ্গি, নানা কৌশলাদি সবই বংশপরস্পরায় প্রবাহিত ৷ এই নৃত্যের কয়েক জন 
হলেন, চারকোল নিবাসী মাধব প্রামাণিক, শিবরাম প্রামাণিক, অলোক প্রামাণিক এবং চাদু 
মেটে । তাই এই মহকুমার রায়বেশে নৃত্য গ্ামরশিক্পীদের আত্মিক চেষ্টায় ও শুরুসদয় দত্তের 
সমাদৃত ৷ 
ন্ডাদুনৃত্য : লোকসংস্কৃতির এক অনন্য উপাদান হল ভাদুগান। কিন্তু বর্তমানে যেটি 
আমাদের উপরি প:ওনা সেটি হল SANS | আর তা থেকে বোলপুর মহকুমার গ্রামা্ল ৬ল্লি 
কোনো অংশে পিটিয়ে নেই এবং যা লোকসংস্থৃতির ক্ষেত্রে এক যুগাস্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে 


২৬ 


লোকদপনি 


দাঁড়িয়েছে ৷ ভাদ্র মাসের ভরা বর্ধার শ্রকৃতিরই নাম ভাদু। বাংলার লৌকিক ব্রত পার্বণের মুল 
লক্ষ্য দুটি ৷ প্রথমত সূর্য, দ্বিতীয়ত খরিত্রী । অধিকাংশ আদিম উৎসবের মধ্যেই সূর্যের সঙ্গে 
ধরিস্রীর বিবাহের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । আবার বাংলার গাক্তন উৎসবও তাই | ভাদু বর্ষার ভরা 
প্রকৃতির রূপ এই সূত্রে তিনি ধরিত্রীর প্রতীক ৷ ধরিত্রীর sos কুমারী এবং বিবাহিতা নারীরা 
উভয়েই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে । স্বায়ীলাভের জন্য কুমারীরা এবং সস্তানলাভের 
aa বিবাহিতা রমণীরা ভাদুরাপনী ধরিস্ত্রীর পৃজ্ঞা করে থাকে। 


শ্রীনিকেতন থেকে ১৫ কিমি দূরের গ্রাম বিনুড়িয়া ৷ শুধু কি এই বিনুড়িয়া, জয়দেবের 

কাছাকাছি Nal, নবগ্রাম, ডাঙালপাড়া, উত্তরকোণা, খড়ুই, টিকরাবেতা, ঘুড়িবা প্রভৃতি গ্রামে 
এই SAMAA সাথে নাচের দৃষ্টান্ত সুলভ ॥ তবে বর্তমানে বিস্ময়ের ব্যাপার যেটি, তা হল 
ভাদুগান আর খুব বেশি মেয়েরা গায় না। এখন গান করে ছেলেরা এবং ৭-৮ বছরের একটি 
বাচন মেয়ে দ্রতলয়ে একটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপের সাথে বাঁ হাতে বন্ত্রের একটি প্রাপ্ত ধরে এবং 
ভান হাতটি মাথার উপর একটি মুদ্রা করে নাচ প্রদর্শন করতে থাকে ॥ মা-লাচনি নাচেও এই 
ধরনের মুদ্রা পরিলক্ষিত হয় । এই নাচের সাথে পরিবেশিত একটি ভাদুগান হল শীর্ষা গ্রামের 
হরিদাস ডোম রচিত — 

“ভাদু চুলি খোলো না / এবার নয়ন মেল না। 

নয়ন মেল না গো ভাদু / এবার নয়ন মেলো লা। 

কুলুদের এ বলদ যেমন, চুলি পড়া চোখে, 

সারাজীবন মরে তারা ভূতের বেগার A 

আগেই বলেছি ভাদ্রমাসে ভরা বর্ষায়, প্রকৃতিতে রূপের ঢল নামে। সেই রূপবতী 

ধরিত্রীই ভাদুর মূল বিষয়। স্বামী লাভের জন্য কুমারীরা এবং Fe লাভের জন্য বিবাহিতা 
নারীরা ধরিত্রীরাপিনী ভাদুর পূজা করে থাকেন এবং তার সন্তপ্টির জন্যই এই গানের সঙ্গে 
নাচের প্রয়োজন | বাঙালি কুমারী হৃদয়ের কোমল অ্থ-স্বতঃস্ফুর্ত STAPF ভাদু'গান ও নাচের 
মুল বিষয় । পশ্চিমবাংলার সীমাস্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ স্বভাবতই এই উৎসবে সাড়ঃ না 
দিয়ে পারে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রভাববশত তারা যে এর একটি হিম্দুরূপ দিয়েছে, তাই 
SEIS বলে পরিচিত হয়েছে। তা সত্তেও কোনো পুরাণ কিংবা স্মৃতিশান্ত্রে এর কোনো বিধি 
লিপিবদ্ধ হয় নি। যদি তা হত তবে তার ভিতর হতে বাঙালি কুমারী হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দের ভাবটুকু লোপ পেয়ে যেত। 


আদিবাসীনৃত্য বোলপুর মহকুমার একটি জ্রনপ্রিয় লোকনৃত্য হল “আদিবাসী 
লোকনৃত্য’, যা বঙ্গ সংস্কৃতির আর একটি জনপ্রিয় প্রতিফলন | এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে 
স্বাভাবিক প্রস্থ উঠতে পারে যে লোকনৃত্যের সঙ্গে আদিবাসীনৃত্যের সম্পর্ক কি? এর সমাধানে 
বলতে পারি, বাংলার লোকনৃত্য যে তার প্রতিবেশি আদিবাসী সমাজের নৃত্য দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে, তা অতি সহজ্দ্রেই বুঝতে পারা যায়। বরং একদিক দিয়ে এই কথা বলা যায় যে, 


লোকদপন 
যে লোকসাহিতোর বিভিন্ন উপাদানের মত ধাধা বেশ বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ । 
ধলা কথাটি মূলত সংস্কৃত ৷ "বন্দ" কথা থেকে এসেছে | বঙ্গীয়শব্দকোষগ্রছ্থে হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন — ধীধা-সঃ ধন্দ-দ্ধ>ন্দা.দ্ধা-ধন্ধা = সংশয় ব' ভ্ৰম সা মুঢ়তা বোঝাতে 
বাবহৃত হয়েছে। তাই ধাধা শুধু ধন্দ লাগায় না, SS বা সংশয়ও সৃষ্টি করে। বুদ্ধিদীপ্ত বিভ্ৰম 
সৃষ্টি করাই dare কাজ্ঞ । এইবার বোলপুরের বাতাবরণে প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত 
frame — 


কাচাতে কাচকলা ভত্রলোকে খায় 

পাকাতে মাটিতে গড়াগড়ি যায়। ডুমুর 

এগুমায় মুসুরি. পিছুমায় চোর | লাঙল 
কোন দেশে মাটি নাই। সন্দেশ 
এক মেয়ে আদুলি 

তার গালভরা মাদুলি। খেজুর 
রিং faxes, তিন কিঙ্গে 

পাত রাঙ্গা, ফল খাঙ্গা ) পানিফল 


উপরের উল্লেখিত সমস্ত ধাধাগুলি বোলপুর মহকুমার বল্রভপুর, লাভপুর, নানুর, 
বোলপুর, ইলামবাজারের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে থেকে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ 
করে তুলেছে। আবার বোলপুরের সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত আর একটি জনপ্রিয় ধাধা হল-__ 
বাঙ বাড়িয় কাতে দাল জম আজ 
বিনা দোষে মার খায়।। ঢাল/বাদানা। 
এগ যুগ ধরে ধাধা সমাজজীবনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একসূত্রে গ্রন্থিত হয়ে আছে। 
ধাধাগুলি একদিকে লোকশিক্ষা, লোক্ত্রীড়া, চিত্তবিনোদন ও রসময় লোকপ্রকাশ । আবার 
ধাধার গঠনশৈলীর নিদিষ্ট কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষর-অমিত্রাক্ষর যে 
কোনো রকমে বলা যায় ॥ তবে ছন্দবদ্ধ রূপই বেশি আকৃষ্ট করে। স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত 
ভাবনাযুক্ত ব্যঞ্জনাময় রাপই ধাধা | আবার কখনো কখনো এক দুই তিন পদে হেঁয়ালি বা ধাধা 
ছড়ার রূপে দেখা যায়। আর ধ্বনি সৃষ্টিই ধাধার রসমাধূর্যকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে। 
শব্দচাতুর্ব ও শিল্পসৌকর্ণের শুণে ধাধা হয়ে ওঠে অনন্য। প্রত্যেক দেশের গ্রামীণ লোকজীবলের 
সঙ্গে ধাধা ওতপ্রোতভাবে SSS তাই ধাধা লোকজীবনে প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর নির্মল আনন্দের 
অমূল্য সম্পদ । কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের ধারক ও বাহক। 
ছড়া : পথিক আপন মনে পথ চলে. বেশ কিছুদূর চলার পর ক্রাস্ত-শ্রান্ত হয়ে কোনো 
একটি ee ছায়াছয় আশ্রয়ের তলে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায় এ উদ্দেশ্য কত পথ অতিক্রম 
করে এসেছে | ফেলে এসেছে সে ইতিমধো কি পরিমাণ তার পথ । যাইহোক, পূর্বের আলোচনার 


জোলস্পন 


সোনালী আলোয় ঝলমলিয়ে ফুটে ওঠে এক অপূর্ব রূপে, তেমনি মনের আকাশে চিন্তার 
টুকরো টুকরো মেঘগুলি ভাবের পরশ লেগে ভাষায় প্রকাশ পায় ছড়াতে | তাই (সেকাল থেকে 
একাল, কবি আর ভাবুক মনের অভিজ্ঞতায় ফুটে ওঠে কালির আখরে ৷ আবার সাহিত্যকে 
বলা হয়েছে সমসাময়িক সমাজ্তজীবনের দলিল বা দর্পণ । ছড়ার রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল 
অবিমিশ্র আনন্দ দান, আনন্দ রসঘন পরিবেশের সৃষ্টি। তবুও সচেতনভাবে না হলেও, অবচেতন 
মন নিয়ে সমসাময়িক সমাজ্ঞজীবনের নানা বিষয় উপজীব্য হয়ে উঠেছে ছড়ার ভিতরে | 


লোকসাহিতা ও সংস্কৃতির অন্যতন প্রধান শাখা সেই লোকায়ত মৌখিক ছড়া সাহিত্য 
মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়। বলা বাহুল্য, গোটা সমাজ্দেরই তাতে ভূমিকা থাকে এবং তা 
একাস্তই স্মৃতিনির্ভর ৷ নিয়ত পরিবর্তনশীল এই লৌকিক “নিতৃইনব' ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
যথার্থই বলেছিলেন "এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অস্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল 
স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভমগুলের ছায়ার মত” প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই 
রবীন্দ্রনাথই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রামসমাজ্জে প্রচলিত ছড়া সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সরল গ্রামীণ লোকজীবন তাদের অজান্তেই বিভিশ্র ক্ষেত্রে ছড়ার 
আজ সাহিত্যশাখাকে পরিস্ফুট করেছে। ছড়া কালে কালে সমাক্রমানসিকতার পরিচয় বহন 
করে আসছে __ তাই ছড়া এতিহাসিক কালজরী দলিলরূপে পরিচিত ৷ এককথায় মানুষের 
মনের প্রয়োজনিক অভিব্যক্তির ছন্দবদ্ধ প্রকাশ ছড়া | সাহিত্য তাকে নিজসুত্রে অঙ্গীভূত করেছে। 


উনবিংশ শতাব্দির শুরুতেই মিশনারী পাত্রীরাই ছড়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি 
করলে তারাই প্রথম ছড়া সংগ্রহের কাজে মননিবেশ করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 
বিশেষ উদ্যোগে গ্রামে গঞ্জে মফস্সল ছড়া সংগৃহীত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। 
জমিদারি দেখাশোনার সূত্রে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং গ্রামজীবনকে 
ভালোবেসে ফেলেছেন। তার লোকজীবনকথা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। গ্রামীণ 
মানুষের ভ্রীবনকথায় তার মন জমিদারি কাজের ফাকে ফাকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সেই জগতকে 
পুজ্থানুপুজ্মভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন 1 এই কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন | 
রবীন্দ্রনাথই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছড়া সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্সেষণ করতে থাকেন ও 
শিক্ষিত মানুবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, ছড়া সংগ্রহে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী বঙ্গীয় 
সমাজকে Spe ও সচেতন করার প্রয়াসে উদ্যোগী হতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে তার প্রদত্ত 
ভাষণে | 


১৩১১ সালের ১৭ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ মিনার্ভায় “ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ” নামে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন — বাঙালির অন্তত ভাণ্ডারে সন্ধিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাভ্রিক এতিহ্য 
পরম্পরা সমৃদ্ধ সম্পদকে সংগ্রহ, HIM, গবেষণা ও দেশের প্রতি, দশের প্রতি কর্তব্য ও 


লোকদ্পনি 
দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করেন | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 
Tere সাহিত্য পরিষদ ভোমাদিশকে যে আহান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার 
কার্য মাতার অস্তঃপুরের কার্য বলিয়াই ব্যর্থ হইবে; দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের 
ভগ্লাবশেষে: কীটডপ্ট পুথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্যপার্বশে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃধিকুটিরে পরিষদ 
যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেখানে খ্যাতিবিহীন কমে 
স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো ।” 


ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিক্ত গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও তিনি 
যে দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি নন, একটি প্রতিষ্ঠানের 
ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া সংগৃহীত সমস্ত উপাদানগুলির বিচার-বিশ্লেষণ এবং 
যথার্থ মূল্যায়ণ করে সুধী সমাজকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন, ফলে সমগ্র বাংলায় 
লোকসাহিত্য সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যে লোকসাহিত্যের উপাদানশুলি সংগ্রহের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন তা বোঝা যায় তার প্রবন্ধ গুলি পড়লে | “ইহা আমাদের জ্ঞাতীয় 
সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রচিত হইয়া 
আসিয়াছে........ ।.....। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত 
সময় উপস্থিত হইয়াছে” প্রথমাবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালে ভাদ্র সাধনা সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয় ‘মেয়েলি ছড়া"। এ একই বৎসরে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ছেলেভুলানো ছড়া”। ১৩০২ 
সালে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘মেয়েলি Qo? রবীন্দ্রসংগৃহীত ছড়ার সংখ্যা ১১৭টি। 
বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে কোনো FUGA যে তুচ্ছ নয় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ | আবার তিনি তার সংগৃহীত ছড়াকে দুই শ্রেণিতে ভাগকরেছিলেন 'ছেলেভুলানো 
ছড়া” আর “মেয়েলি ব্রতছড়া’ ৷ মূলত দুটি ভাগ থাকলেও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ছড়াসমূহ 
ছেলেভুলানো ছড়া অথবা মেয়েলি ছড়ার অন্তর্গত হত | তাই রবীন্দ্রনাথের ছড়াচর্চা সম্পর্কে 
বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথকে মূলত ছড়া সংগ্রাহকের ভূমিকায় গ্রামাঞ্চল বা মফস্সল যেতে 
হয়লি। কিন্তু তার উদ্দীপনায় ও প্রচেষ্টায় এস্টেট কর্মচারী মুঙ্গেফ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব 
ও প্রাণপ্রাচুর্বে ভরপুর ছাত্রসমাজকে আহান ও উদ্দীপ্ত করেন ও সংগ্রহের কাজে নিয়োগ 
করেন। তাই মিশনাযীদের বাদ দিলে দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রখীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য ও যথাথ 
ভূমিকা পালন করেছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেভুলালো ছড়া প্রবন্ধে বাংলার ঘরের কথা তথা নারীর কথা এই 
প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বাংলার সমাজভীবনে কন্যাজ্রন্ম যেন যন্ত্রণার 
নামাস্তর। আগমনী ema গানে মেনকার মুখে উচ্চারিত হয়েছে সেই সত্য — “নারীর 
জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ৷” দাম্পত্যজীবনের নানা সংকট-সমস্যা, অভাব-অভিযোগ প্রকাশিত 
হয় নারী মুখচ্চারিত ছড়াশুলির মধ্যে । আর এর মধ্যে অনেক সাম্যাজিক ইতিহাসের খশুচিত্র 
লুকিয়ে আছে বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হরগৌরী বিষয়ক ছড়াগুলির মধ্যে এই বাংলার 
সাংসারিক ও দাম্পত্যজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। আর এ হল বাংলার ঘরের 


লোকদপ্পনি 
কথা তথা অস্তঃপুরের নারীদের হাসিকাম্রার সাহিত্যরাপ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন _-“এই 
ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অস্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির 
মধো অনেকদিনের হৃদয়াবেদনা সহজেই সংলগ্র হইয়া রহিয়াছে।”" এই যে হাসিকাঙ্গার 
দোলদোলানির চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে মাতা-কন্যার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। 
কন্যার সঙ্গে মাতার বিচ্ছেদ এবং মিলন, দুইই প্রকাশিত হয়েছে আগমনী ও বিজয়ার বিষয়বস্তুর 
মধ্যে । সেখানে SVT কন্যা উমাই হয়ে উঠেছে বাংলার ঘরের মেয়ে । 


রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের অন্তর্গত হদয়ের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন -_ “আমাদের 
ব্বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে - মেয়েকে ম্বশুরবাড়ি পাঠানো । অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ 
মুঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার সুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি 
ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে।” তাই হয়তো শিশু কন্যাটিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য 
দোলা দিতে দিতেও যেন মায়ের মনে বৈষ্ঞবপদাবলীর প্রেমবৈচিত্রের মত আগামী বিচ্ছেদের 
বেদনা জেগে ওঠে — “দুরভবিষ্যতবর্তী বিচ্ছেদ বেদনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের 
চক্ষে জল আসে ।” সেজন্যই হয়তো ছড়ায় দেখতে পাওয়া যায় — “দোল দোল দোলনি / 
বর আসবে এখনি / নিয়ে যাবে তখনি।” এরকম বহু ছড়াতেই কন্যার পিতৃগৃহত্যাগ করে 
স্বামীর গৃহের যাত্রার সম্ভাবনা ও সে কারণে বেদনার কথা নিহিত রয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত করে তিনি আমাদের পথিকৃৎ হয়ে 
গেছেন। ছড়ার মধ্যেকার গোপন গভীর চিত্রটির সন্ধান দিয়ে তিনি আমাদের Gey শুধু নয়, 
আগামীকালের জন্যও একটি জ্যোতির্ময় দলিল রেখে গিয়েছেন — 

বোকা এল বেড়িয়ে। 
দুধ দাওগো জুড়িয়ে ।| 
দুধের বাটি তপ্ত। 
খোকা হল ব্যাস্ত ।। 
খোকা যাবেন নায়ে। 
লাল জ্ুতুয়া পায়ে ।॥ 

“রবীন্দ্রনাথ এবং ছড়া চর্চা" আলোচনার ক্ষেত্রে বিন্দু দিয়ে সিন্ধুর আলোচনা করা যায় 
না। তাই রবীন্দ্রনাথ এবং তার ছড়াচর্চা এখানে স্থগিত রেখে ছড়ার অন্যান্য দিকশুলির 
প্রতিফলনের প্রয়াস করব। বোলপুর মহকুমার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে যে সব ছড়া, 
সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল __ 

১. সাধের বিটি মশ্ডা খাকি 

Wel এল Stes, 

সাধের বিটির বিয়ে দেবো, 

সাধের বেটার ঘরে। তথ্যদাতা : পার্বতীদাস 


জোকনপনি 
২. তুমি যাও সাইকেলে 
আমি যাই হেঁটে, be 
তোমার সাথে দেখা হবে 
PEA গেটে। তথাদাতা :চন্দনা দলুই, লাভপুর 
উপরের ছড়াদুটির একটি মেয়ে আদরের হলে তাকে কেমন পাত্রের হাতে পাত্রস্থ 
করা হবে তার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছড়াটি যেন তার উস্টো। প্রেমিক 
এবং প্রেমিকা দু'জন দু'জনকে দেখা করার ইস্কুল ঘরের গেটটিকে পছন্দ করে নিয়েছে এবং 
সেই চিত্রকে সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে ছড়াটির বিষয় | আবার কতকগুলি ছড়ায় দেখি 
সামাজিক দৈনন্দিন জীবনের সমাজভাবনার লোকায়ত সমাজের নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। 
কখনো খোকাকে নিয়ে, কখনো গ্রামীণ কোনো উৎসবকে নিয়ে আবার কখনো এই ছড়ার 
দ্বারা সাবধান করে দেওয়া হয়েছে কোনো আচমকিত দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার 
জন্য। এইবার এই সমস্ত বিষয়কে নিয়ে কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ করব __ 
ক) দোল দোল দোল দোল 


এত কিসের গোল । 
খুকুমণির বিয়ে হচ্ছে 
সাতশোখানা ঢোল | তথ্যদাতা : পার্বতীদাস, বল্পভপুর 
খ)বালির উপর বালি 
2 মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে যেন 
মইসাপুরের কালী। তথ্যদাতা : রেজ্জোনা মণ্ডল, 
জলজ্লিয়া, বোলপুর 
গ) মেয়েদের বাড়ি গেলাম 
বইসতে দিল পিড়ে 
পিড়ির ভিতর খোঁচা ছিল 
কাপড় গেল ছিঁড়ে। তথ্যদাত! : AGIA মণ্ডল, 
জ্লজলিয়া, বোলপুর 


ঘ) রুম্পা সরকার/গাছে ওঠা দরকার 
গাছ থেকে পড়ে গেলে / বধের দরকার, 
wae নাই ঘরে / টাকা চুরি করে 
সাতদিন পরে / জেল খেটে মরে ।। তথাদাতা : মিলা দুই, 
উপরের ছড়াগুলি সবই বোলপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের 
, মনের নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে মানুষের মনের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করে চলেছে। তাই তাল ও 
ছন্দের নিয়মনীতি-সম্পর্কে অজ্ঞাত মেয়েরা বুঝেছিল কিছু শব্দ বা কথায় সুর দিয়ে নাড়লে এ 


লোকদপনি 

শিশু চুপ করে শোনে ও একসময় ঘুমিয়ে পড়ে । তাই খোকার বিয়েতে যাবার জন্য বাড়ির 
হুলো বেড়াল কোমর বাঁধে | বাস্তবে তা যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, শিশুর কাছে তা চরম 
সত্য ও পরম Rey হয়ে ওঠে । তাই সোনামণির বিয়ে উপলক্ষ্যে টাদ ওঠে, ফুল ফোটে, 
আর হাত ঘোড়া নাচে 1 এই ছড়া সাহিত্য হল লোকায়ত সরস গ্রাম্য সাহিত্য ॥ বিচিত্রভাবের 
পরিচয়ে তা শ্বপ্রের ময়ূরপত্থী নায়ে পরিণত | তাতে নানা রং, নানা ছবি, নানা রূপ, রস, গন্ধ 
ও স্পর্শ । কোনো দুরূহ তথ্য, SY, দর্শন বা মনন সেখানে থাকে না। তাতে নিতাস্তহ সহজ্ছ 
সরল আত্তরিক স্নিগ্ধ ভাবনার প্রকাশ ঘটে। 


প্রবাদ : বোলপুর মহকুমার বাতাবরণে লোকসাহিতোর আর একটি বিশিষ্ট, উপাদান 
হল ‘প্রবাদ’ । প্রবাদের ব্যবহারিক অর্থ জানতে হলে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
পরিচিত হতে হয়। প্রবাদ আমরা প্রতিদিন কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি। কোন পরিস্থিতিতে, 
কখন এবং কিভাবে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, সেটি না জ্ঞেনে প্রবাদের OF অর্থ উপলব্ধি করা সহজ্দ 
নয়। প্রবাদ মাত্রই মানবজীবনের অভিজ্ঞতাজাত। প্রবাদ জীবনের সত্যকে এক বা একাধিক 
বাক্যে প্রকাশ করে। SSIS সাধারণ ভাষায় জীবনের দৈনন্দিন সত্যশুলোও প্রবাদে উঠে 
আসে | আবার সমাজভাবনার আরশি হল প্রবাদ। তাই প্রবাদ নিঃসন্দেহে লোকসাহিত্যের 
একটি সার্বজনীন শিল্পকলা । প্রবাদ মানবন্জীবনের ভুয়োদর্শন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার FAA | 
পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায়, ক্ষিপ্রতার সময়, সংক্ষিপ্ত বাক্যের 
প্রচলন দেখা যায়। যার মাধ্যমে ব্যক্তির বা জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা 
প্রকাশ পায়। তাই-ই প্রবাদ । তাই প্রবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোনো এক সাংস্কৃতিবিদ বলেছিলেন 
— “A Proverb is a short sentence based on long experience” | বোলপুর মহকুমার 
বাতাবরণে প্রচলিত ও ব্যবহৃত কয়েকটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিন্নরূপ — 


> বাবার কালে নাইকো চাষ 


ধানকে বলে দুবেবা ঘাস। তথ্যদাতা 
শ্যামল দুই, লাভপুর 
সাত সতীনের ঘর 
কারুর এসে মাথা ধরা 
কারুর এসে জুর। তথ্যদাতা : শিখারাণী 
হাজরা, নানুর 
লজ্দা মান ভয় 
তিন থাকতে নয়। তথ্যদাতা : অণিমা দুই, 
বোলপুর 
একেই মা রাধে না 
তাতেই আবার পাস্তা) তথ্যদাতা : বাচ্চু ডোম, 
ইলামবাজার 


জ্োকদৰ্পন 
উপরের উদাহরণগুলি সবই বোলপুর মহকুমার লোকসাহিতোর ভাণ্ডার পুষ্ট করেছে। 
তাছাড়া এ নয় যে. বোলপুরের লোকসাহিত্য বলতে যে কেবল ছড়া, ধাধা এবং প্রবাদকে 
বোঝায় | এগুলি ছাড়াও আছে লোকপুরাণ, লোককথা এবং কিংবদস্তী। সেগুলি বোলপুর 
মহকুমার লোকসাহিত্যের ভাড়ারকে করেছে সুসমূদ্ধ t 


লোককথা লোকসংক্কৃতির Verbal /৮7-এর একটি মুখর Genre হল Prose 
Narratives, অর্থাৎ গদ্যের আকারে বর্ণিত কাহিনি। লোকপুরাণ, লোককথা এবং কিংবদন্তী 
এই তিনটি বিষয় লিয়ে Prose Narratives পরস্পরের মুখে আবর্তিত | আবার অনেক সময় 
আমরা এই তিনটি বিষয়কে একত্রে লোককথা বলে চিহ্নিত করে থাকি । আর কথাশিছের 
এইসব ANAS এ্রতিহ্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায় লোকায়ত সমাজ্জের সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের 
প্রতিহাসিক রূপ, ইচ্ছাপূরণের অভিব্যক্তি। আর এই মধ্য দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
প্রতিহাসিক উপাদান রূপকের আড়ালের প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ লোককথা হল লোকায়ত 
সমাজের বাস্তব অবস্থার সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ । আর এই বহিঃপ্রকাশ ঘটে কল্পনার মিশ্রণে | 
কারণ মানুষ কল্পনা প্রবণ, কল্পনার, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটে সাহিত্যে। কর্মব্যস্ত 
জীবনের বিভিন্ন শ্রেণির an সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানসিক শান্তি লাভ করে। বোলপুর 
মহকুমার অস্তর্গত শীর্ধা গ্রানে প্রচকিিত এরকমই একটি লোককথা হল __ 


একদিন এক শিয়াল ধোবা বাড়ির রং করা জলে পড়ে গেল । সাথে সাথে তার শরীর 
রঙিন হয়ে গেল। এই অবস্থায় সে বনে পোঁছাল। তাকে দেখে বনের অন্যান্য জন্তরা, এমন 
কি হাতি, বাঘ, সিংহ ভয় পেল। তারা সকলে তার কাছে প্রাণের ভিক্ষা চাইল এবং সকলে 
তাকে আম্মাস দিল যে তাকে বনের রাজ্জা বলে সম্মান প্রদর্শন করবে। তখন শিয়াল অন্যান্য 
প্রাণীদের বলল যে, তারা যেন প্রত্যেকদিন তার জন্য একটি করে প্রাণী তাকে খাবার জন্য 
উপহার দেয়। সকলে তাতেই সম্মতি জানাল প্রাণের ভয়ে। একদিন শিয়াল সিংহাসনে বসে 
আছে সাথে আছে তার অন্যান্য পারিবদবর্গ। সেই সময় জঙ্গলের কোনো এক পাশে এক 
শিয়াল নিজের খেয়ালে হুক্কা-হুয়া ডাকে ডাক পাড়ছিল। সেই আওয়াজ শুনেই শেয়াল রাজার 
মনে ইচ্ছ হল যে, এই ডাক আমি কতদিন ডাকিনি। তাই তখনি মনের আবেগে হুক্কাহয়া ডাক 
দিল এবং বনের SHA তার ছলনা বুঝতে পারল ও সিংহের থাবার এক আঘাতে সে 
পরলোকের দিকে রওনা দিল। 


আগেই উল্লেখ করেছি যে. লোকসাহিত্য হল লোকসংক্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য 
উপাদান । আর লোকসাহিত্যের অন্তর্গত উপাদান হল লোককথা। এই লোককথাশুলির মধ্যে 
প্রকাশ পেয়েছে লোকায়ত জীবনের আশা-আকাঙক্ষা ও সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ । এবারে 
লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বিবয়গুলিকে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে লোকসংগীত 
আলোচনায় অগ্রসর হব __ 





লোকসংগীত : বোলপুরের লোকসংক্কৃতির Stora আর একটি বিশিষ্ট উপাদান হল 
‘লোকসংগীত’ | বাংলার লোকসংগীত একেবার পল্লীমাটির সৌদা গন্ধ নিয়ে Sys! তার 
গায়ে যেন মাটির সুগন্ধি আজও বর্তমান । পল্লীর নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ভূমিতেই লোকসংগীতের 
জন্ম । মূলত শ্রুতি এবং স্মৃতির মাধ্যমেই লোকসংগীত বাহিত হয়ে থাকে। যিনি যতশ্রুতিধর 
তিনি তত সুন্দরভাবে লোকসংগীতকে পরিবেশন করতে পারেন। বাংলা প্রকৃতির ফুল, ফল, 
লতা-পাতার মতই আমাদের লোকসংগীত যেন স্বাভাবিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। 


পল্লীজীবনের সরল প্রকৃতি এবং সমর্পিত হদয়ের অকপট আনন্দ ও অনির্দেশ্য বেদনা 
এই তিনটি উপাদান নিয়েই প্রধানত যে সংগীত রচিত, তাকেই বলা হয় লোকসংগীত ৷ তাই 
এই সংগীত সৃষ্টির মূলে রয়েছে চাবি, তাতি, কুমোর, জেলে, মাঝি প্রভৃতি গ্রাম্য সমাজের 
সকল শ্রেণির মানুষের কথা । আসলে লোকসংগীত জ্রনজীবনের গভীরতম চরিত্রের কাব্যময় 
প্রকাশ । জীবন ও সংস্কৃতি চেতনার সুনির্দিষ্ট বহুমুখী অবস্থান, নির্মল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, ইতিহাসের 
মহাযাত্রার পথে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষের জীবনকথাই লোকসংগীতের প্রাণসত্বা। আবার 
আমাদের এই লোকসংগীতের মধ্যে যেমন রয়েছে বৈচিত্র্য তেমনি রয়েছে এর মাধুর্য ও 
ভাবসমৃদ্ধি। বোলপুর মহকুমার লোকসংগীতের মধ্যে সবচেয়ে যার জ্ঞনপ্রিয়তা বেশি সেটি 
হল “বাউলগান'। এছাড়া আছে হাপুগান, ভাদুগান, টুসুগান এবং কিছু আদিবাসী সংগীত ৷ 


বাউল : বাউলগান মূলত ধর্মীয় সংগীত হলেও, এই মতাদর্শের বড় কথা হল “আধ্যাত্মিক 

জীবনের স্বাধীন স্বত্তার সন্ধান” ৷ এই স্বাধীন AB বাউলেরা যাকে “মনের মানুষ", ‘অধর মানুষ” 
বা “সহজ মানুষ" বলে অভিহিত করেছেন তিনি তাদের পরমার্থ। তার স্বরূপ সম্বন্ধে বাউলেরা 
ধারণা করতে চায় দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত এক নতুন জগতের আবিষ্কারের মাধ্যমে | আর 
চেতনাবস্ত জগতের বিরোধী নয়, বরং বলা যেতে পারে বস্তজগতের ATH ACH এর অনুপ্রবেশ | 
বস্তু জীবনের সঙ্গে ভাববাদ বা আধ্যাত্মবাদের সংযোগ সাধনই হল বাউল সাধনা | তাই হয়তো 
বোলপুরের শ্যামবাটির রবিদাস বাউলের কণ্ঠে ভেসে ওঠে __ 

“অধম রবির এই বাসনা 

মহাপ্রভুর কৃপাবিনে 

সে গাড়িতে চড়া হল না। 

সে গাড়ি চলছে জোরে — 

দেখ ধর্মতলা চলে যায় ৷৷” 


লোকদন্পনি 
আবার কখনো তিনি শুরুর অভয়পদে নিজ্দেকে সমর্পণ করে দিতে চান, কিন্তু পারেন 
না। তাই দুঃখে, ক্ষোভে, না পাবার বেদনায় গেয়ে ওঠেন __ 
“শুরু তোমার অভয়পদে 
মিছে মায়ার অকিস্কনে 
আপন প্রাণে দক্ষ BB” 
শুধু কি রবিদাস বাউল নিজেকে শুরুর পদে সঁপে দেবার জন্য আকাক্ক্ষিত এবং 
Sey | এই একই গান আবার গেয়েছেন নানুর নিবাসী কিমহার জয়দেব। ভার আকুল 
প্রার্থনা হল তিনি আর জন্ম নিতে চান না এবং মরতেও চান না, চান শুধু গুরুর পাদকমলে 
এতটুকু জায়গা । তাই সেই অমূল্য Tacs পাবার আশায় তিনি গেয়েছেন — 
শুধু তোমার চরণতলে রেখে দাও | 
আমি বড়ই দুঃখী, তাই জানিয়ে রাখি 
আঁখির পলকে প্রভু ফিরে চাও 11” 
বাউল সাধকেরা তাদের দিবাদৃষ্টির দ্বারা পরবর্তী জীবনের ছবি অবলোকন করেন। 
তাই ভারা নিজের পচা, ধসা, পোকায় ভরা রক্তমাংসের দেহকে নিয়ে গর্ব করেন না, গর্ব করি 
আমরা, যারা নরকের কীট, আত্মকেন্দ্রিক, কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমরা! । তাই 
কোনো এক বাউল সাধক সেই সত্যকে উপলব্ধি করে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর মানুষকে উদ্দেশ্য 
করে গেয়েছেন — 
এদেহ পচা দেহ, গরব কিসের ভাই। 


WS শুধুই পোকায় ভরা, খুঁড়ে খুঁড়ে খায়।। 
এ দেহ পচা দেহ..." 
বাউল গানের মধ্যে দুটো অর্থ — একটা প্রদত্ত, আর একটা অন্তর্নিহিত | তাই আমরা 

যখন বাউলগান শুনি, তখন একরকম অর্থ করে থাকি। কিন্তু তার অস্তরে থাকে আর এক 
অর্থ। উপনিষদ যাকে বলেছেন “বেদং পুরুষং’ বা জানবার পুরুষ । বাউলেরা তাকেই বলে 
“মনের মানুষ" । আর সেই মনের মানুষকে চিনতে গেলে মনোজগতের, অস্তরাত্মার মাধ্যমে 
উপলব্ধি করতে হবে। তেমনি বাউলের সর্বদা ব্যস্ত থাকে মনের মানুষের খৌজ্ঞে। তাই এক 
সময় সেই নলের মানুষের বৌজে গগন হরকর' sone — 

আমি কোথায় পাব তারে 

আমার মনের মানুষ যে রে” 


“লাকদপনি 
কিন্ত মনতো দেহকে বাদ দিয়ে নয় | তাই এই GE Kee T প্রাধান্য রয়েছে দেহেরও | 
অনেক বাউল কবি তাই দেহকে কারখানা, নদী, নৌকা ইত সাখে তুলনা করেছেন। সেই 
রকমই পারুলডাঙার রবিদাস বাউলের একটি গান হল -_ 
আছে আজব কারখানা, 
দিলদরিয়ার মাঝে রে ভাই 
(এই) দেহের ভিতর নদী আছে 
সেই নদীতে নৌকা চলে 
ছয় জলাতে Ot টেলেছে 
ক্ষ্যাপা হাল ধরেছে একজনা।"” 
শুধু মনের মানুষের সন্ধান বাউল সাধনার ASG | কিন্তু বর্তমানে বাউল গানের সুর 
ধার করে সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা অবলম্বন করে রচিত হচ্ছে এই বাউল'গান। এই রকম 
একটি গান হল ২০০০ সালের বন্যাকে নিয়ে শীর্ধার বিশ্বজিৎ বাউড়ির কন্ঠে 
ঘরবাড়ি সব ভেসে গেল, সোনার বাংলাতে 1” 
ভাদু : বোলপুরের গ্রামাঞ্চলে যে কেবল যে বাউলগানই শোনা যায় তা কিন্তু নয়। 
এছাড়াও রয়েছে ভাদুগান, টুসুগান, হাবুগান, পটের গান এবং বেশকিছ্ছু আদিবাসী লোকসংগীত। 
ভাত্রমাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় ভাদু পূজার উৎসব । গরীব দরদিনী ভাদুকে লোকায়ত 
সমাজের নিন্ন শ্রেণির মানুষেরা তথা মেয়েরা নিজের নিজের কামনা-বাসনা জ্বানায় ভাদু মায়ের 
কাছে। অবশ্যই এই আর্জি জানানোর মাধ্যম হল ভাদুগান। তাই বোলপুরের সুরুলের শম্পা 
বাগদি ভাদু মাতাকে কিভাবে AE করবেন তা জানিয়ে গান ধরেছেন — 
“এসো মা ভাদু বসো মা হৃদয় মন্দিরে, 
বসো মা সিংহাসনে করি পুজা 
নম নম নম ভাদু নম তোমার চরণে গো, 
কাল পৃজেছি সন্ধ্যা ফুলে 
আজকে লক্ষ্মী Aa |” 
আবার অনেকে ভাদুকে তাদের পরিবারের একজন করে নিয়েছে! তাই ভাদুর বিবাহিত 
নারীদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেছে এ সুরুলেরই শম্পা বাগদি — 
“ory, কলি যুগে বিয়ে করে ভাবনা গেল না, 
বউরা যাবে সিনেমায়, দেখ কেমন সেজেছে। 
স্বামীরা সব আগে গিয়ে টিকিট কেটেছে, 
আবার উচিত কথা বলতে গেলে ASA রয়না ঘরেতে ৷” 


লোকদর্পন 
কিন্তু সারা ভাদ্রমাসে তাদের সংসারে থাকার পর, যখন ভাদুর বিদায়ের পালা আসে 
ভাদ্র সংক্রান্তিতে, তখন গ্রামের ও নিল্গবর্ণের মানুষজ্ঞন ভাদুমাতা, কন্যাকে বিদায় দিতে চায় 
না। তখন তারা অশ্রুসিক্ত চোখে ভ্রীবনের দুঃখ নিয়ে ভাদুমাতার বিদায়ের বিচ্ছেদের গান 
গায় । এই রকমই একটি গান নবপ্তামের ডাঙালপাড়ার বিশু বাউড়ির কষ্ঠে শোন! শিয়েছিল__ 
“RATA রাখবো ছেড়ে দেবো না, 
ছেড়ে দিলে সোনার STE __ 
আর তো ফিরে পাব না, 
ছেড়ে দিব ati” 
ভাদু ও টুসূ একই শ্রেণির উৎসব। টুসুর পুক্তা হয় পৌবের প্রথম দিন থেকে এবং 
শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে । তবে মনে হয় ভাদুর থেকে টুসূর সাথে এই লোকায়ত সমাজের 
নারীদের সম্পর্কটা বেশি । এইসব নারীরা টুসুকে কখনো নিজের মেয়ে, আবার কখনো মায়ের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেই রকমই একটি গান সুরুলের বুলবুলি বাগদির কাছে শোনা 
শিয়েছিল__ 
“কলাতলায় সরু বালি পয়রা YA YA করে গো, 
পয়রা নয় মা, পাখি নয় মা, আমরা টুসু খেল্‌ করে। 
খেলা করো মা, যাই করো মা — 
গায়ে ধুলো মেখো না, 
তোমার মা যে হতভাগী গো 
গায়ে UE জালে না।”” 
টুসু : আমরা সকলে জ্ঞানি যে, টুসু পূজার উপাদান সামগ্রী বলতে বোঝায় কেবল Ga 
আর গোবরের চেলা সচরাচর পুরোহিত তন্ত্র-মস্ত্র-পুজ্ঞার্চ নার মত ব্যাপক পরিমাণ নৈবেদ্য 
বা অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এই টুসুকে অবলম্বন করে কণিকা বাগদি গান বেঁধেছিল-_ 
“মাঠের মধ্যে একটা পুকুর 
তরুতলায় ঘিরেছে, 
ছদ্মবেশে সাধু এসে / ডাল ভেঙে ফুল তুলেছে 


কুড়ি কুলট থাকলো পড়ে 
PR হবে আশীর্বাদ” 


কিন্তু যখন দীর্ঘ একমাস ধরে টুসু পুজা করার পর বিদায়ের পালা আসে টুসুর, তখন 
ঝর্ণা বাগদি বলেন — 


“একমাস ধরে পুজ্জলাম তুযু 
মা বলে কই ডাকলে না। 


শোকদণ্পনি 


পরের মাকে মা বললি গো 
নিচ্ছের মাকে বললি না।”” 
হাপু : 'হাপুগান' হল বোলপুরের লোকসংক্কৃতির লোকসংশীতের তথা বঙ্গসংস্দৃতির 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । না শুনলে এ গালের SAMS ও গাইবার অদ্ভুত কৌশল ধারণা করা 
কঠিন। আর এই হাপুগানের পীঠস্থান হল বোলপুর মহকুমার লাভপুর থানার শীতল গ্রানের 
বাজিকর সম্প্রদায় | “কবে হাবুর মায়ের একমাত্র ছেলে হাবু মারা যায় কালাজুরের প্রকোপে ! 
সেই থেকে অভাগিনী হাবুর মা বুক চাপড়ে, মাথা চাপড়ে কেদে কেদে বেড়ায় পল্লীর ঘরে 
'ঘরে। কেদে কেঁদেই সে মা বলে ‘হাবু'। তাই হল হাবু বা হাপুগান। 


যদিও জীবন ও জীবিকার জন্য হাপুগান গেয়ে গায়কের্য গ্রাম-গ্রামাস্তরে, বিভিন্ন 

জেলায় ঘুরে বেড়ায়, তবুও একথা বলা অনুচিত নয় যে হাপু বা হাপুগান গ্রামে গ্রামে গেয়ে 
অন্যায় ও SRSA কথা তাদের জ্ঞাতসারে জনসমক্ষে তুলে ধরা অর্থাৎ সামাজিক দায়বদ্ধতা 
পালন হাপুগান গাওয়ার আর এক অন্যতম উদ্দেশ্য | প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে পারি হাপুগান 
কোনো FAME দেবতাকে বা উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেলি। বারোমাসের যে কোনো 
সময় হাপুগান গাওয়া যেতে পারে । বীরভূম জ্রেলার হাপুগানের গায়ক-গায়িকারা যাযাবরের 
মত জীবিকার অদ্েষণে গ্তাম-গ্রামাস্তরে, শহরের পথে-ঘাটে, রেলগাড়িতে, বাসে ঘুরে ঘুরে 
গান শোনাচ্ছে ও জীবিকা নির্বাহ করছে। বোলপুরের হাপুগালের গায়ক-গায়িকারা মুখে 
একরকম GZS আওয়াজ করে ভানহাতে রাখা বাঁশের বা বেতের ছড়ি দিয়ে জোরে জোরে 
আঘাত করে তাদের পিঠে । আঘাতের একটা কালচে দাগ পড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু যখন তারা 
গান করে তখন এ আঘাতের দিকে বিন্দুমাত্র লেশ বা বিকার থাকে না। কখনো এরা একা 
আবার কখনো দু'চারজন মিলে দল তৈরি করে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। হাপুগানের 
গায়কি রীতি বিভিম্ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ এই গানের বিষয়বস্তুর লক্ষ্য এক হলেও প্রকরণের 
ভিন্নতা একে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। বোলপুর মহকুমার নানুর অঞ্চলে সুখের সর্দারের 
কাছ থেকে সংগৃহীত একটি হাপুগান হল __ 

এ এলে এলে এলে মেয়ে কোলে ফেলে গো, 

এক পয়সার মা মুরগী দশ পয়সার ঘি, 

বাপ দেখ রেখে গেল দাড়ি সুরশুড়ি।”” 

হাপুগান গাওয়ার শুরুতে বা গানের মাঝ মাঝে বা গান শেষ হলে বিভিন্ন রকমের 

ধুয়া গযয়ক-গায়িকারা ব্যবহার করে। যা সমবেত শ্রোতাদের কৌতুক ও হাসির কারণ হয়। 
হয়তো যারা হাবু বা হাপুগান শুনেছেন, তারা শুনে থাকবেন যে, হাপুগানের মধ্যে একটি 
অঙস্লীলতার ছাপ রয়েছে। যদি আমরা এই অশ্লীলতাকে নিয়ে সমালোচনা করে থাকি তাহলে 
এই গানের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব অচিরেই হারিয়ে যাবে। 


৪১ 


ল্োক্তদ্পন 
“ত্র আমপাতা সমান সমান. বেলপাতা পুরু 
বউ থাকতে বউ করে. সেই শালা গরু ৷” 


“অ-তা পাতা লো, কি সাপটা লো, 
বদের মাকে খেলে লো, ধ্যামনা চিতি I” 
হাপুগানের কোনো নির্দিষ্ট লাইন বা কোনো একটি নিদিষ্ট গানের জন্য নির্দিষ্ট চরণ 
অবলম্থিত হয় না। কারণ হাপুগান যারা গায় তারা কতকগুলো গানের চরণকে একত্র করে 
একটি গানের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে হাসির আড়ালে কতকগুলি নিবিড় সত্যকে ফুটিয়ে তোলে 
শ্রোতাদের সম্মুখে! 


পট্ুয়াগান : পটুয়া পট আঁকে। কারণ আঁকতে সে ভালোবাসে | আর এই পট লিয়ে 

পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে বেহুলা, লক্ষীন্দরের তথা মনসামঙ্গলের ঘটনাকে নিজের মত সুর 
দিয়ে গেয়ে বেড়ান শুধু দু'মুঠো SH সংস্থানের জন্য । সেই একই গান, একই বিষয় এবং একই 
ছবি দিনের পর দিন, বাপের পর ছেলে, কে আর দেখবেন শুনবেন, আর এই নিয়ে ভাববেন 
- তাই একসময় সেই শিল্পীর শিল্পকৌশল উপায়ের মাধ্যম হয়ে দাড়ায় ৷ গ্রামে-গঞ্জে কোথাও 
পট দেখালে ভিড় জমে ওঠে ঠিকই, কিন্ত গানের শেষে পট গুটিয়ে নেবার আগে ভিড় কমে 
যায়। পটুয়ার যা পাওনা তা সামান্য কয়টি পয়সা মাত্র । অথচ আশ্চর্য এই পটুয়াদের জীবন। 
তারা Wear হয়েও পটে ছবি আকেন হিন্দুধর্মকে অবলম্বন করে। আবার গান 
মনসামঙ্গলের বিবয়বস্তকে কেন্দ্র করে । তাই দেখা যায় পটুয়ারা বগলে করে তার সেই জ্বীণ 
ছেঁড়া পটটিকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামাত্তরে | বা হাত দিয়ে পটের ছবি গোটান 
এবংডান হাত দিয়ে খুলে ছবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে গালের সাথে সেই ছবিগুলির বিষয়বস্তুর 
সম্বন্ধে গেয়ে বোঝান — 

“ম্পটুয়ার সুখের কথা শুনুন দিয়া মন, 

আমি শ্রী নরেন পটুয়া পাকুড়হাসে বাস, 

বাবা শ্রী ধীরেণ পটুয়া নানুরে নিবাস। 

পথে ঘাটে পট দেখাইয়া বলি সর্বক্ষণ 

কোথায় গেল মা মনসা বেহুলা লক্ষষীন্দর ৷ 


পটুয়ার জীবন হয় এই বিবরণ ৷" 


বোলপুর মহকুমার নানুর থানায় পাকুড়হাসে এখনো বেশকিছু পটুয়া পরিবারের 
বসতি আছে। তবে বর্তমানে পৌরাণিক কাহিনি ছাড়াও এতিহাসিক এবং সমাজ্ঞসচেতনমূলক 
বিষয়কে কেন্দ্র করে পট রচনা এবং গান গাওয়া হচ্ছে) 


আদিবাসীগান লোকের জন্য লোকসংগীত, কারণ লোকই হল লোকসংশীতের 


লোকদন্পনি 


ধারক ও বাহক । আদিবাসীরা যেহেতু আমাদের লোকায়ত সমাজের মানুষ, Gx তাদেরও 
কিছু নিজস্ব সংগীত রয়েছে। এরকমই বোলপুরের কোলাপুকুরডাঙা থেকে সংগৃহীত একটি 
সাওতালি গান হল — 
বাবু মারা কতে টুটি পিয়া, টুটি পিয়া ।'” 
এই গানটির শিল্পী হলে সরলা Py ৷ তার ভাষায় গানটির বাংলা হল “আমার বাচ্চা 
কাদছে। ঝোপের পাখিটা এ সুরে ডেকে ভ্যাভাচ্ছে। পাখি তোকে আমি বাঁটুল দিয়ে মারব ।' 


লোকক্রীড়া : খেলাধূলার সঙ্গে মানুষের জন্ম ও বিকাশের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক | অরণ্যচারী 

গুহাবাসী মানুষ তার চিত্ত মনোরঞ্জলের GA সময়ে অসময়ে খেলায় মেতেছে নানা অঙ্গভঙ্গি 
দৌড়ঝাপ করেছে কখনো ছন্দহ্যনভাবে আর কখনো ছন্দবদ্ধভাবে দলগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে | 
যদিও খেলাধূলার বিবর্তন ঘটেছে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । তবুও তার আদিরাপটি আজও 
অটুট রয়েছে। বোলপুর নহল্ুমার লোকসংস্কৃতির এই প্রদর্শনগত উপাদানটি বেশ সমৃদ্ধশালী | 
এখানে এই উপাদানটি বলতে আমি লোকক্রীড়ার প্রসঙ্গকে উপস্থাপিত করতে চাইছি। কিন্ত 
আমাদের মনে সচরাচর একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ললোকক্রীড়া আসলে কোনগুলি : আমরা 
হয়তো তা জ্ঞানি না। তাই লোকক্রীড়া সম্পর্কে একটু সা-'ন্য ধারণা করে নি। এককথায় 
বলতে পারি লোকেদের দ্বারা যে ক্রীড়া সম্পন্ন হয় তাই লোকক্রীড়া ।আর এখানে লোকক্রীড়া 
বলতে সেই সমস্ত খেলাগুলোর কথা বোঝানো হয়েছে যা পরিশীলিত খেলার থেকে অনেক 
অংশের নিঙ্গমানের এবং যা নিয়মনীতির বহির্ভূত । আবার নিজেদের সুবিধার্থে নিয়ম গড়া 
এবং ভাঙা | বোলপুর মহক্মায় যে সমস্ত লোকক্রীড়াগুলি প্রচলিত সেগুলির মধ্যে অন্যতম 
হল __ হা-ডু-ডু, সাতগুটি, Hers, মারাবেল, তাস, ডাংগুলি, sear A, বিদ্যাবিদ্যি, 
লাবশঢারি, গাদি, সিন্দুরটেপাটুপি, তালাচাবি, মাঝঘুরা, পি-পি, একের একটি পাতা, Ga- 
ট্রেন, বাইশক্ষোপ ইত্যাদি ৷ মানবন্ধীবন সদা কর্মময় । এই কর্মময় জীবনের ফাকে ফাঁকে সমান্দ্রের 
উচ্চস্তরের এবং নিপ্নস্তরের উভয় সম্প্রদায়ের মানুয খেলা করে থাকে জীবনের ক্ষণিক 
বিনোদনের জন্য । কখনো বা এই খেলার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় আদিম মানুষের ভীবন 
সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি | 

“তেমন একজন পাগল পেলাম না, 

আছে নকল পাগল সকল দেশে। 

আসল পাগল পেলাম না, 

তাই তো পাগল হলাম AT” 

মেলা : বাউল হল বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ । তাই এই বাউলগান এবং বাউল ফকিরদের 

ঘিরেই বোলপুর মহকুমার মেলাশুলি বিকশিত । এমন কোনো মেলা নেই এখানে যেখানে 
বাউলদের দেখা মেলে না। বোজলপুরের দুই বিখ্যাত মেলা পৌবমেলা যা ৭ পৌষ শুরু হয়, 
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qaaa 
মেলা তথা জ্ঞয়দেবের মেলা । গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেবের স্মৃতিবিজ্ঞড়িত মেলা জ্বয়দেব 
মেলা নামে পরিচিত | পশ্চিমবঙ্গের মেলাশুলির অন্যতম প্রাচীন এই জয়দেব মেলা । বিদ্বজ্রনের 
মতে এই মেলা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে চলছে। অন্যান্য অনেক মেলার আকর্ষণ কমে গেলেও 
জয়দেব মেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য এখনো এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। 
এছাড়া আরো যে সমস্ত মেলাগুলি এই মহকুমার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে 
মেলা, সাউগ্রাম, চারকোলগ্রামের বিভিন্ন উৎসব কেন্দ্রিক মেলা । 


বাংলাদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ | সারা বছরই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে 
দিয়ে গ্রামবাংলার মানসজীবন অতিবাহিত | বোলপুর মহকুমাও এর ব্যতিক্রম নয়। অত্তীতকালে 
মানুষের প্রয়োজনে গ্রামে মেলা বসত । গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র এই মেলাগুলি থেকেই সংগ্রহ করত | দৈনন্দিন জীবনধারনের জন্য গ্রামের মানুষের 
পক্ষে শহরে গিয়ে সব সময় টুকিটাকি জিনিস সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। তাই গ্রামের মানুষকে 
নির্ভর করতে হত এই মেলাগুলির ওপর। অতীতে যে মেলাগুলি বসত তার অনেকগুলি 
STS অবলুপ্ত 1 তবুও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে মেলাগুলি আজও জীবিত সেগুলি যেন 
এঁ লুপ্ত হওয়া মেলাগুলিরই প্ররিধবনি। 


কিস্বাস-সংস্কার : আমরা যে অঞ্চলেই বসবাস করি না কেন, সব অঞ্যলই কমবেশি 
বিশ্বাস-সংস্কারে আচ্ছন্ন । ঠিক কবে থেকে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের উৎপত্তি সঠিকভাবে 
সে সম্পর্কে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই 
সংস্কার এবং বিশ্বাস মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই তার অপরিহার্য অঙ্গরূপে চলে আসছে। 
তাই বলা যায় সংস্কার হল সেই সব বিশ্বাস যেগুলি সর্বাস্তকরণে গৃহীত নয় । আসলে এগুলি 
হল কতকগুলি আচার, যেগুলি অনুসৃত হয় দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীরেকে, আর সেগুলি অনুসৃত 
হলেও কোনো রকম ক্ষতিকারক হয় লা। পরস্ত দৈবক্রুমে সেশুলির দ্বারা সুফলও লাভ কর! 
যেতে পারে — এই মানসিকতাই। তাই এই বিশ্ধাস-সংস্কার থেকে মুক্ত নয় বোলপুর মহকুমা | 
কমবেশি আচার-বিশ্বাস বোলপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। 


মানুষ মাত্রই মরণশীল । কবির ভাষায় বলা যায় — “‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে 
কোথা কবে”"। মানুষের জীবন জন্ম-সৃত্যুর দোলায় দোলায়িত। মৃত্যু জীবনের অমোঘ সত্য ৷ 
একে ahaa করার উপায় নেই। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির আত্মার শাস্তি কামনায় পরিবারের 
আত্মীয়স্বজন কিছু কিছু বিশ্বাস-সংস্কার পালন করেন ৷ যা হিম্দুসমাজে শ্রাদ্ধ বলে পরিগণিত 
হয়। বাড়ির কেউ মারা গেলে, একটি খাটিয়া বানানো হয় এবং তার উপর শবদেহকে রেখে 
একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা হয় । অবশ্য বাটিয়ার দৈর্ঘ সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থে আড়াই 
হাতের AS হয়। মৃতদেহ যখন সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন খাটিয়ার 


errata 
সামলে দিকে মাথা এবং পিছনে থাকে পা । তারপর মৃতদেহটিকে শ্মশানে পোড়ানো হয় । 
বাড়ির বড় বা ছোটছেলে শ্মশানে মৃতদেহের মুখে আগুন দেয় । ১৫ দিন বা ১০ দিন তাদের 
অর্থাৎ মৃতবাড়ির সকলকে অশৌচ পালন করতে হয় এবং সেই সময় (তেল ও হলুদ খাওয়া, 
তেল মাখা বন্ধ করা হয় এবং নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হয় শ্রাদ্ধের দিন বাড়িতে লোকজন 
খাওয়ালো হয় । এই রকন বিশ্বাস-সংক্কারে আচ্ছন্ন বোলপুর মহকুমা । আরো কতকগুলি হল 
জন্মবিষয়ক, বিবাহ বিষয়ক. শিশুর নামকরণ বিষয়ক ইত্যাদি । 


লোকউৎসব : আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির এক বিশেষ সংহতিস্থল হল এই বীরভূম ॥ 
তাই এই মিশ্র সংস্কৃতিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বোলপুর মহকুমার লোকউৎসব | কথায় আছে 
“বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ’ । আর এই কথার সত্যতা বিচার হয় দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতিফলিত লোকউৎসবগুলির দিকে ফিরে দেখলে । পরবের সূচনা হয় ১ বৈশাখ, গণেশ 
পুজার মধ্যে দিয়ে | তারপরেই আসে কোথাও ভৈরব পূজা আবার কোথাও মনসা পৃজা | তার 
পরছে শিউলি ফুলের ডালি সাজিয়ে প্রকৃতির অপরূপ সুবাস নিয়ে বিরাজ্জ করেন দুর্গাদেবী। 
এই দুর্গাপুজাই হল বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব । উৎসবের গন্ধ না ফুরোতেই এসে হাজির 
হন শস্যমাতা লক্ষ্মীমাতা। এই সময়ে লক্ষ্মীমাতা এক অপরূপ সৌন্দর্যে ভরিয়ে রাখেন তার 
ভালি। পরে কালীপুজ্া, কার্তিক পুজা, STEPS, লবান নেবান্ন), মাঝে আছে বিল্বকর্মার 
PAN, যাতে অনুষ্ঠিত হয় অরন্ধন বা আগে রেঁধে রাখার অনুষ্ঠান তাছাড়া আছে বিপস্তারিণীর 
ব্রত, যট্‌্পরব, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদি | আদিবাসীদের RA, বাদনা, করম, মুসলমানদের কুরবানি, 
বাঙালির নদ্দোৎসব, আবার জয়দেব মেলা, পৌষ মেলা? এই সমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করেই 
বোলপুরের জনসমাজ আজও মুখর হয়ে আছেন। 


লোকশিল্প : বোলপুরের লোকসংস্কৃতির যে উপাদানটি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ সেটি 
হল লোকশিল্প | লোকশিল্পকলা দৈনন্দিন জীবনচর্চার একটি সংহত ও সার্থক প্রকাশ | অনভিজ্ঞাত 
শৈল্পিক অভিব্যক্তি হল লোকশিল্প । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ভ্রেলার লোকশিল্পের খ্যাতি cere 
জগৎজ্ঞোড়া। বীরভূম জেলার আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে তালগাছ ও খেজ্দুরগাছ হয়ে থাকে। 
এই তালগাছ ও খেজুরগাছকে কাচামাল হিসাবে ব্যবহার করে লোকশিল্পীরা গড়ে তুলেছেন 
নানা ধরনের শিল্প সম্ভার। যেমন মোড়া, চেয়ার, পাখা, চাটাই, তালাই, টোকা, খীচি, ঝাঁটা ও 
নানা ধরনের খেলনা । এই লোকশিল্লগুলো শার্তিনিকেতনকে সামনে রেখে বোলপুর মহকুমার 
আশেপাশের SAH খুব ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে চলেছে এ ছাড়াও বোলপুরের অন্যান্য 
গ্রামশুলোতেও তাতশিল্পের প্রসার লক্ষ্যণীয় । যেমন কাধে ঝোলানো ব্যাগ. রুমাল, পর্দা, চাদর 
ইত্যাদি। অবশ্য বেশিরভাগই বাটিকের কাজ । 


একসময় ইলামবাজারের গালার কাজের প্রশংসা ছিল। গোপাল শুই ও নেপাল ওই, 
এই দুই গালাশিল্পীকে শ্রীনিকেতনে আলা হয়েছিল যাতে এই মৃতপ্রায় লোকশিল্পটি যাতে কালের 


লোকদাম্পনি 
অতল গহৃরে তলিয়ে না যায় তার জন্য স্থানান্তরিত করা। তবুও এই শিল্প ধীরে ধীরে অস্তের 
দিকে পাড়ি frag) এই অঞ্চলে পোড়ামাটি শিল্পর প্রচলন ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ 
আদিতাপুরের একটি ছোট দেউল, তাছাড়া নানুর. সুরু, ইলামবাজ্ঞার, ঘুড়িযা, জয়দেব এবং 
শীর্ষ গ্রামের মন্দিরশুলি লক্ষ্য করলে দেবা মিলবে মন্দিরগাত্রে অসংখ্য পোড়ামাটির টেরাকোটা 
শিলের নিদর্শলি। 


তবে বোলপুর মহকুমার নকশি কাথা একটি অতি প্রাচীন শিল্পকলার এতিহ্যকে একাল 
অবধি বয়ে নিয়ে চলেছে। দু'হাজারের বেশি এই শিল্প শৈলিটির ভারতীয় উপমহাদেশের 
নানা অঞ্চলে দেখা গেলেও বোলপুর মহকুমার বলয়ে প্রকাশ ঘটেছে এর অনন্য নিজস্বতা। 
লাভপুর, নানুর, ইলামবাভার প্রভৃতি অঞ্চলে এর প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে । আগে যদিও 
কাথা বাজারে পণ্য হিসাবে পাওয়া যেত না, কিন্তু বর্তমানে অধিক মূল্যে বাজারে কাথা পাওয়া 
যায়। এছাড়া আর যে সমস্ত শিল্প বোলপুর মহকুমাকে বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে 
তাদের মধ্যে রয়েছে লোহা শিল্প, পট শিল্প, হাপুগান, বহুরূপী, শোলাশিল্প, ডাতশিল্প, বাটিকের 
কাজ, সুচীশিল্প, বাশ-বেতশিল্প, দারুশিল্প, টেপাপুতুল, শব্মশিল্প এবং দেওয়াল চিত্র | বোলপুর 
মহকুমার লোকশিল্প ভাণ্ডারকে করেছে রঙে. রসে পরিপূর্ণ । তাই বলা যায় ভালোবাসা চারুত্ব 
নেয় জীবনকে, ভালোবাসার স্পর্শে সৌন্দর্যময় চারুত্ব দেওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে লোকশিল্পীর 
কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে নানা উপাদান। 


উপরে বোলপুর মহকুমার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে, যৎসামান্য আলোচনা করার পর 
উপসংহারে এই কথা বলতে হয় যে — সমগ্র বোলপুর মহকুমার লোকসংস্কৃতি THR করে 
বিভিন্ন ভ্রাতি-উপজাতি গড়ে তোলা আদিকাল থেকে আজ্ঞ পর্যস্তযে সংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করা 
যায় তা বিচিত্র ও বৈচিত্যযপূর্ণ। ares কালের গর্ভে বহুকিছু ope, তথাপি আমাদের কাছে ক্ষয়িযুও 
অবশেবটুকু কম নয়। EN প্রাণ প্রবাহের সুস্পষ্ট সাক্ষী হল লোকসংস্কৃতি। সংস্কৃতি সম্পর্কে 
SATA যা শুধু বোলপুরে নয়, বাংলাব বহুগ্রামকেই বোলপুরের মত করেছে হতসর্বস্ব। এ 
বেদনা মৃত্যুরই সমধিক । তথাপি দারিদ্রের Gears যে জটিল Cara রচনা করে চলেছে 
তার থেকে মুক্তির পথ কোথায়? তাই সবশেষে বলতে পারি, লোকসংস্কৃতি হল সচল ও 
সন্ধীব সংস্থৃতি। ভারতবর্ষের আশি শতাংশ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকশিত হচ্ছে 
লোকসংস্কৃতিকে আশ্রয় করে৷ তাই এই সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে । এই দুরুহ সমাজবিজ্ঞান সাধনায় মলে রাখতে হবে 
যে মানুষই লোকসংস্কৃতির প্রাণ । মানুষকে কেন্দ্র করেই লোকসংস্কৃতির চক্র আবর্তিত । তাই 
মানবচরিত্র Parcs [or ব্রত গ্রহণ করতে গিয়ে মানুষকে ভুললে চলবে না । রবীন্দ্রনাথ 
তাই বলেছেন __ “সবচেয়ে দুর্গম যে মানুব আপন অন্তরালে, তার কোনো পরিচয় নাই 
বাহিরের দেশে কালে । দে অস্তরময় | অন্তর মিশালে তবে তার অস্তরের পরিচয় ।” লোকসংক্ষৃতি 
বিজ্ঞান মানুষের সমাজ্ঞের ও অন্তরের পরিচয় সন্ধান করবে, সে ০ শপঃল্লরই লোকসং্দতির 
উপাদান হোক না কেন। তাই লেঃক্সংস্কৃতিচর্চা সেই অ’খে wees নির্ভর বিজ্ঞান সাধনা । 
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লোকেদৰ্পন 
দেহতত্বমূলক বাউলগানে শারীরবিজ্ঞানের প্রতিফলন 
শিউলি দে 
ভারতবর্ষ মুনি-খধির দেশ, সুপ্রাচীন কাল থেকে যানুষ বিভিন্ন ong অবলম্বন করে 
ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছেন বা CAPS লাভ করতে চেয়েছেন | বহু তপস্যা, কায়িক 
ক্লেশ, বিবিধ আচারকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া এবং তা প্রয়োগের বিবিধ কৌশল দ্বারা ঈম্ঘরের 
সম্তপ্টিসাধনের চেষ্টা করেছেন। তবে একথা বলা বাহুল্য যে, এই সাধন প্রথাও স্থান, কাল, 
পাত্র বিচারে, প্রয়োজ্রনের তাগিদে, প্রয়োগের কৌশলে যথেষ্ট পরিবর্তিত রূপ ধারন করেছে 
এবং ক্রমশ কালের প্রবাহচক্রে এই সকল রীতিনীতিশুলি অনমনীয়, অলগঘনীয়, সমাজস্বীকৃত 
আচারে পরিণত হয়েছে ।কিন্ত এই সকল আচারকেন্দ্রিক রীতিনীতিমূলক open প্রার্থনার পাশাপাশি 
বাংলাদেশের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছিল বাউল ধর্ম / অনেকাংশে তা তথাকথিত সমাক্ত এবং 
weis আচার নীতি, ধর্মীয় অনুশাসন ভেঙে প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে পরিপুষ্ট হয়েছে। এই 
ধর্মের সূচনা পর্বের পর থেকে দীর্ঘপথ পরিক্রমায় এই ধর্মমতের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল 
মহাযান বৌদ্ধমত, সহজিয়া মত, নাথধর্ম মত, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ, সুফী মতবাদ ইত্যাদি। 
ফলে বাউল ধর্মমতের মধ্যে এই সকল মতবাদের মিশ্র পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। 


বাউল সাধনার বিবিধ পর্যায় লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাউল সাধকগণ মানবদেহকে 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের মতে দেহরুপ ভান্ডই বিশ্বব্রক্ষান্ডের প্রতিরুপ তাঁরা 
দেহ বহির্ভূত কোনো কল্পনীয় রূপ মূর্তির সাধনায় বিশ্বাসী, সাধনা করতে হবে দেহের, দেহের 
অস্তিত্বে তারা মনে করেন অন্যান্য সকল কিছুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল । বিধাতার অমূল্য সৃষ্টি এই 
মনুষ্যজীবন। দেহের মধ্যেই বাউল সাধকগণ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন 
ও তা স্বীকার করেছেন। এইভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ। তারা তাদের গানের 
সহজ তথা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে মানবদেহের এবং মানবজন্মের বন্দনা করেছেন। 
তাই তো বাউল সাধক গেয়ে উঠেছেন — 
“এমন মানব জনম আর কি হবে £ 
মন যা কর ত্বরায় কর এ ভেবে। 
অনস্তরুপ সৃষ্টি করলেন সাই 
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই। 
কত দেব-দেবতাগণ 
করে আরাধন 
en নিতে মানবে" 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাউল সাধকগণ তথাকথিত বিদ্যায়তনিক শিক্ষার আলোয় 
শিক্ষিত নন । তবে OF পরস্পরায় তারা যেভাবে শিক্ষিত হয়েছেন তা উদ্লেখের দাবি রাখে 
এবং সেই আলোকেই বৈচিত্র্যমন্ডিত এই মানবদেহকে তারা যে অপরূপ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা 


৪৯ 


লোকদপনি 


বৰ্ণন, করেছেন তা যথাযথ ভাবে বিশ্সেশিত হলে বিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত তথাকথিত শিক্ষিত 
সমাজ্ছ ও চমৎকৃত হবেন সন্দেহ নাই। 


বাউলসাধকদের দেহকেন্দ্রিক সাধন পদ্ধতি পরিক্রমায় দেখা যায় তার' চানবদেহের 
যে বিবরণ দিয়েছেন তা সমর্থিত মত কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরবিজ্ঞানের। বাউল সাধকগণ 
তাদের বিভিন্ন গানের মধ্যে যে দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেক অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
গৃহীত সত্যকেই প্রতিফলিত করেছে । আমরা জানি শরীরবিজ্ঞানের বহু তথ্য Anatomy or 
Physiology -এর অস্তর্গত। তবে একথাও প্রাসঙ্গিক যে বাউলসাধক সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
ভাষা প্রয়োগ করেন নি। কিন্তু তাদের গানের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করলে যে শব্দ 
আপাতদৃক্টিতে সাধারণ একটি শব্দ বলে মনে হচ্ছিল তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে STS I 


মানুষের শরীর প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা প্রয়োজন কঠিন ও কোমল পদার্থের সংযোগে 

এই মানবদেহ গঠিত। অস্থি ও উপাস্থি কঠিন, আবার রক্ত, মেদ, মজ্জা, মাংসপেশি, শিরা, 
স্নায়ু, গ্রন্থি ইত্যাদি আভ্যস্তরীন যন্ত্রাদি কোমল ৷ এই সকল বিষয়কে পরিচালনার জন্য একটি 
ব্যবস্থাপনা গ্রহণ ও তার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজ্বন। এই দুটি বিষয় সুপরিকজিতভাবে নির্দেশিত 
না হলে সে ব্যবস্থা গতিচ্যুত হয়, অচল হয়ে পড়ে | বলা বাহুল্য যে মানবদেহের ক্ষেত্রেও এই 
নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। মানুষের এই গতিশীলতা বজ্ায় রাখার জন্য বিভিন্ন 
বিভাগ বা তন্ত্র কর্মরত থাকে। এই এক একটি বিভাগে কতকগুলি বিশেষ মন্ত্র নির্দিষ্ট কাজ 
করে চলেছে। দেহের যেসব অংশ একযোগে কোনো বিশেষ কাজ করে সেগুলিকে তন্ত্র বলে। 
মানবদেহের এই SHIM পরস্পরের এত বেশি পরিপূরক যে একটি ব্যতীত অন্যটি অপরিপূর্ণ। 
মানবদেহে সাধারণত নিম্নলিখিত তস্ত্রশুলোর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় :- 

ক) চলা ফেরার তন্ত্র (Locomotor system) 

খ) পরিপাকতন্ত্র (Digestive system) 

গ) রক্তসদ্তালন SA (Circulatory system) 

ঘ) শ্বসন SF (Respiratory system) 

©) রেচন SB (Eucenatory system) 

চ) m4 Sa (Nervous system) 

ছ) বিশেষ ইন্দ্রিয় স্থান (Special sense system) 

€) প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) 

a) হরমোন উৎপাদক গ্রছি (Endocrime >. tem) 

প্রত্যেকটি তন্ত্র বা system-A4 OFS আলাদা হলেও সকলে মিলে মিশে পরস্পরের 

সহযোগে BIS করে | এই পারস্পরিক সহযোগিতা স্বাস্থ্য রক্ষায় একাস্ত প্রয়োজন | সুতরাং 
মানবদেহের এই সকল তন্ত্রের সঠিক ক্রিয়া প্রচেস্টাই মানুষের জীবনচক্র অর্থাৎ জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত একটি নিদিষ্ট ছন্দে আবর্তিত হয়। এই সকল তন্ত্র বা system এর যে কোনো 
একটির ধারাবাহিকতা BS হলে মানুষেরজীবন চক্রের ছন্দবিচ্যুতি ঘটে 1 


Go 


লোকনপনি 

মানুষের শরীরের যে আশ্চর্যজনক গঠন বৈচিত্র্য, তার সম্বন্ধে বাউল সাধকগণ 
সম্পূর্ণরূপে অবগত না হলেও আংশিকভাবে অবগত ছিলেন দেহসাধনার পথে তারা দেহের 
বিবিধ যস্ত্রাদির স্থান বা তাদের উপস্থিতি বা তাদের কার্যপ্রণালি সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসৃত 
যে ধারনা পোষণ করেছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে বা শারীরবিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া এই বিষয় 
সম্পর্কে সম্যকন্ঞান খুব কম লোকেরই আছে. কারণ এই বিষয়ে সঠিক ধারণা ও সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার জন্য প্রয়োজন শবব্যবচ্ছেদ ও তার আদ্যপ্রাস্ত বিস্তারিত বিবরণ গ্রহণ করা। 


বাউল সাধকগণ তথাকথিত বিদ্যায়তনিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সাধারণত বঞ্চিত 
থাকলেও তারা তাদের জ্ঞানের ভাশার পরিপূর্ণ করেন OF প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা । শুরুই তাদের 
সকল সমস্যার সমাধান । সুতরাং মানুষের দেহের বিচিত্র গাঠনিক বিবরণ সম্পর্কে জানবার 
ক্ষেত্রেই শুরুই তাদের - পথ প্রদর্শক | আর এ কারণেই বাউলসাধক গেয়ে থাকেন :- 
“গুরু বিনে আর ভক্তি না কারে 
গুরুময় এ ত্রিসংসারে ।”” 
বাউল সাধকগণ দেহ বিষয়ের যে বিবরণ প্রদান করেছেন তা ধারাবাহিকভাবে শরীরে 
বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিয়েছেন তা নয়, হয়ত কোনো একটি গানে বা কোনো একটি বিষয়ে 
শরীরিক প্রক্রিয়ার বিবরণ আছে অথবা কোনো গানে একটি বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে হয়ত বা 
শরীরের অঙ্গসংক্রাস্ত বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে শহীর 
গঠনের ধারবাহিক বিবরণের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দিক অনুল্লেখিত থাকলেও বাউল গানের 
কোনো ছন্দপতন ঘটেনি বরং তাদের রহস্যাবৃত কথার জালে খুব পরিচিত বা সাধারণ 
বিষয়কে অসাধারণভাবে উপস্থাপনা করার ক্ষমতা যে কোনো শ্রোতা ও বিদগ্ধজনকে মোহিত 
করে রাখে। যেমন অনস্ত গৌসাই তার একটি গানে বলেছেন = 
“কে গড়েছেন এমন ধন্য কারিগর 
ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া ।” 


সাধারণত একজন মানুষের দৈর্ঘ্য সেই ব্যক্তির হাতের সাড়ে তিন হাত বা চৌদ্দ 
পোয়া হয়ে থাকে 1 এই বিষয়টি পরীক্ষীত এবং প্রমাণিত? 


বাউল সাধকগণ তাদের রহস্যাবৃত কথার মোড়কে সাধারণ বিষয়কে এমন 

অসাধারণত্ব দান করেছেন যা শ্রোতৃসাধারণকে মুগ্ধ করে। যেমন নিশ্বলিখিত এই বাউল 
গানটি = 

“দয়াল GEN, একুশ হাজার ছয়শত নাম 
জপের নিয়ম কি?" 

আপাতদৃষ্টিতে এই পঙ্ক্তি দুটিকে ঈশ্বর সাধনার কোন নিয়মাবলী বলে মনে করা 

যেতে পারে৷ কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । এখানে মানুষের শ্বসন প্রণালি 

সম্পর্কে আলোকপাত করা হরেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসান্ধান অনুযায়ী মানুষের বয়স ও পরিশ্রমের 


লোকদপনি 
প্রকারভেদে স্বসলক্রিয়ার গতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় শিশু. নাবালক, পূর্ণবয়স্ক, বৃদ্ধ 
মানুষের জীবন প্রবাহের এই ধাপশুলিতে ম্বাসক্রিয়ার গতি ভিন্ন ভিন্র হয়ে থাকে । সাধরণভাবে রি 
একক্তুন পূর্ণবয়্ক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি প্রতি মিনিটে পনেরো থেকে সতেরো বার শ্বাসগ্রহণ করেন। 
ফলে দেখা যায় যে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি সারাদিনে ২১৬০০ থেকে ২৫০০০ বার ম্থাসগ্রহণ 
করে থাকেন । সুতরাং এই গানের পঙ্ক্তি কোনো বিশেষ ঈশ্বর ধ্যানের প্রক্রিয়া নয় বরং 
বাউল সাধক এখানে ম্থাসগ্রহণের বৈজ্ঞানিক সত্যকেই প্রতিফলিত করেছেন। 


মানবদেহ এক অপূর্ব কৌশলমশ্ডিত বিস্ময়কর সৃষ্টি। মাটির প্রতিমা গড়বার সময় 
যেমন প্রথমে বাশ দিয়ে একটা কাঠামো তৈরি করা হয় তারপর এ কাঠামোর উপর মাটির 
প্রলেপ ও সবশেষে রং লাগানো হয়। মানুবের শরীরের গঠন অনেকটা এই প্রকার অস্থি দ্বারা 
নির্মিত কাঠামো যা Serer নামে পরিচিত, এর উপরে থাকে মাংস, তার উপরে চর্বি এবং 
সবশেষে চামড়া ! সেই কারণেই বলা হয় হাড়ে মাসে তৈরি মানব দেহ। পৃথিবীর এই সর্বোত্তম 
যাস্ত্রিক নৈপুণ্য মানবশরীর নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ যেমন তাদের গবেবণা অব্যাহত রেখেছেন 
তেমনি বাউল সাধকগণও মানবদেহের সাধনা করতে গিয়ে দেহের বিভিন্্ বৈচিত্র্যমস্তিত 
বিষয় নি: ভৈবেছেল ও গান বেঁধেছেন। নিল্লোন্ধৃত গানটি বাউল দেহতত্তের এক অসাধারণ 
Brees 
“আট কুঠুরি নয় দরজা 
কোনোখানে নেই তালা 
ঘরখানি হয় তিন চালা 


ঘরের নয় দরজ্ায় নয় জন ত্বারী 
ছয় ডাকতে জাগলে পরে 
তখন করবে চুরি ।। 


ঘরের মণিকোঠায় দিয়া চাবি 

ও তুই মনের সুখে নিদ্রা যাবি 
সেই ডাকাতের ভয় রবে লা 
সুখী থাকবি মন কালা।। 


উপরের তলায় কোর্ট কাহ্যরি 
মাঝের তলায় মন ব্যাপারী 
নিচের তলায় কর্মচারী 
ধ্যান করে জপের মালা 1” 


লোকদর্পন 


উল্লেখিত গানটিতে শরীরের গঠনতন্ত্রের অনেক প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। আট 
কুঠুরি বলতে এখানে আটটি অস্তঃক্ষরণ fa (Endocrime glands} কথা উল্লেখ করা 
আছে। সাধারণত একজন পুরুষের দেহে নয়টি ছিদ্র থাকে । যা উল্লিখিত গানটিতে নয় দরজা 
হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ শরীরে যে সব তন্ত্র বা System এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত পণ 
তার অন্যতম হল চলাফেরার যন্ত্র বা Locomotor System | এই Locomotor System-4 
মনুষ্য কক্কালকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১) মস্তিদ্কের খুলি. ২) দেহকাণ্ড ও ৩) প্রত্যঙ্গ 
এই তিন ভাগে বিভক্ত দেহকাণ্ডকেই এখানে “তিনতলা” বাড়ির সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
উল্লেখিত গানটি শেষ wares “উপরের তলায় কোর্ট কাহারি' বলতে মস্তিষ্ক ও কার্যবিধির কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে৷ মস্তিষ্ক মানবদেহের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । মন্তি্ধজাত 
বিভিন্ন নার্ভের দ্বারাই মানবদেহের বিভিন্ন যন্ত্র সারাক্ষণ নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজ করে। 
এই সকল যন্তের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা তাদের যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করাই মস্তিক্ষের 
প্রধান ও অন্যতম কাজ। “মাঝের তলায় মন ব্যাপারী’ বলতে এখানে “মন' শব্দটির দ্বারা 
হাৎপিশু বা হৃদয়কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদিও মানুষের সকল ইচ্ছা-অনিচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া, 
সুখ-দুঃখ সবই মস্তিষ্কের প্রভাবজাত পরিণাম । তথাপি এই সকল ক্রিয়ার প্রভাব হাৎপিণ্ডের 
উপর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । “নিচের তলায় কর্মচারী ধ্যান করে জপের মালা" বলতে এখানে 
উদরাহ্থিত বিভিন্ন তন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল তন্ত্র মূলত পরিপাক তন্ত্র ও 
রেচনতত্ত্রের অন্তর্ভুক্ত | রেচনতস্ত্র একটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্র যা দেহের মধাস্থিত আবর্জনা অর্থাৎ 
যে সকল আবর্জনা দেহকে বিষাক্ত করে তোলে সেগুলিকে দেহ থেকে নিদ্ধাশিত করে, তার 
মধ্যে মলনালী ও মূত্রগ্রস্থি অন্যতম । উদরাস্থিত বিভিন্ন তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপকেই “ধ্যান করে 
জপের মালা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাউল গানের এইটি প্রধান বিশেষত্ব | আপাতদৃষ্টিতে 
উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটি একটি সাধারণ অর্থবোধক পঙ্ক্তি কিন্তু যদি পঙ্ক্তিটির গভীরতা অনুধাবন 


করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে এর প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করা 
যাবে। 


বহু ক্ষেত্রে বাউল সাধকগণ মানবদেহের এমন বর্ণনা দিয়েছেন যা সাধারণ মানুষের 
কল্পনাতীত মানবদেহের কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ার বিবরণ খুব পরিচিত শব্দের সায়াজ্ঞালে 
এমন অসাধারণভাবে উপস্থাপিত করেছেন যা তাদের ভাবনাকে অভিনবত্ব প্রদান করে । যেমন 
Prefers বাউল গানটি উল্লেখ করা যায় = 
“এমন উল্টা দেশ বা শুরু কোন জায়গায় আছে 
উৰ্দ্ধপদ হেটমুণ্ডে 
সেই দেশে লোক বাস করতেছে (OF)! 


সেই দেশে যত নদ নদী 
উর্ধাদিকে জল স্রোতে বয় নিরবধি 


লোকাদপন্ি 
আবার নদীর নীচে আকাশ বায়ু 
তাতে মানুষ বাস করতেছে (শুরু)॥ 


সেই দেশে যত লোকের বাস 
মুখে আহার করে নাতো নাকের লাই নিঃশ্বাস 
তারা মলমৃত্র ত্যাগ করে না 
(আবার) আহার করে বাচতেছে। 


দীন শরৎ বলে হইলাম চমত্কার 
চন্দ্র সূর্যর গতি নাই ঘোর অন্ধকার 
এই দেশেতে আসতেছে €শুরু))” 
মানুষের জন্মগ্রহণ বড় SS ঘটনা | মানুষ জ্রস্ম গ্রহণের পূর্বে অবস্থায় অর্থাৎ মাতৃজ্রঠরে 
৪০ সপ্তাহ বা avo দিন কাটায় সেই সময় মাতৃশরীরে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় 
তা আরো অবাক করে দেয়। 


মাতৃ এবং পিতৃ গ্যামেটগুলি Fertilization হওয়ার পর একটা Sera সৃষ্টি হয় যা 
মানুশের প্রথন অবস্থা । এরপর এই জুণের চারিদিকে তৈরি হয় জলের (Liquor amnai) এক 
পৃথিবী যা থাকে পাতলা এক আত্তরণে ভরা, এবং জন্ম LE তা আমাদের রক্ষা করে! 
এরমধ্যে ধীরে ধীরে জুণটি Cell division-A% মাধ্যমে বাড়তে থাকে এবং দুই সপ্তাহ পর 
Placenta তৈরি হয় । এই সময়ে শিশু থাকে বহির্ভূত মানুবের উস্টাদশায় অর্থাৎ Seon ও 
oye (ব্যতিক্ৰম অবশ্যই লক্ষণীয়) ৷ Placenta এই শিশুর দেহে খাদ্য, জল, বায়ু সবই 
সরবরাহ করে। মাতৃজঠরে শিশু চারহাত-পা শুটিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে । বেঁচে থাকার সামান্যতম 
রসদের জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। প্রয়োজনের খাদ্যরস ও প্রাণবায়ু সবই সরবরাহ 
হচ্ছে Cord বা নাড়ির মাধ্যমে অর্থাৎ “মুখে আহার করে না কেউ, নাকের নাই নিঃম্বাস'। 
ভ্রন্মের পর মনুষ্য দেহে OPTS রক্ত যায় Vein দিয়ে আর শুদ্ধ রক্ত যায় Artery দিয়ে । কিন্তু 
Placental circulation ঘটে এর উল্টো ঘটনা | মাতৃজঠরে ৪০ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার 
পরেই শিশুর পৃথিবীতে আগমন ঘটে । ‘সেই দেশের লোক অবিরত, এ দেশেতে আসতেছে? | 


একজন বিখ্যাত বাউল সাধক '‘দীনশরৎ'’ তার একটি উল্লেখযোগ্য গানের মাধ্যমে 
প্রজ্ঞনন SZ বা Reproductive system এর এক তথ্যবহুল বিবরণ অতিসাধারণ আঙ্গিকে 
উপস্থাপিত করেছেন। 

জনন বা বংশবিস্তার জীবের অন্যতম বৈশিষ্টা। পরিণত জীব অপত্য জীব সৃষ্টি করে 
প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখে জনন প্রক্রিয়ার বিবরণ যে কত সহজ্ঞ ভাষায় ফুটিয়ে তোলা 


লোকনৰ্পন 
যায়, নিশ্রলিখিত বাউল গানটি তার উজ্জ্বল qera 


"মনের কথা বলো খুলে মনেরই মতন 
দেহতত্ত কথা শুনে জুড়ালো জীবন 
TEA ননী উঠিল, তারি TER দণ্ড কেবা হল 
কোন দড়িতে করেছিল TEA 


যখন ছিলি পিতার শিরে 
কেবা ছিল মাতার শিরে 
বলনা এখন l 


দেহের গঠন কেবা করে 

থাকে সে কোন AMATA 

ভেঙে বল ভাই আমারে 

জিজ্ঞাসি কারণ o” 

এখানে WE we বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে। এটি পুরুষ লিঙ্গ বোঝাতে ব্যবহার 
করা হয়েছে। এটি স্পর্জের মত একজ্াতীয় SY দিয়ে গঠিত পুক্রষ TE একটি অন্যতম 
অংশ হল TOMMY (Testes)! এই গ্রন্থির মধ্যে বীর্য বা শুক্রকীট Seon হয়। অণ্ডগ্রস্থিতে 
উৎপন্ন বীর্য শুক্রাধারে (Seminal ৬৩০1৩) এসে জমা হয় এবং ঘথাকালে শুক্রবাহী নল 


(Ves deferam) দিয়ে বীর্য অপুগ্রন্থি থেকে বার হয় । এই বীর্য এখানে “AA হিসাবে বর্ণিত 
হয়েছে। 


স্ত্রী জননতন্ত্রের প্রধান অংশশুলি হল জরায়ু, ওভারি ও Gary নল। এগুলির 
অবস্থানতল পেটের গহুরে। ওভারি থেকে ৪ সপ্তাহ পর পর ভিম্বানু বের হয়। যদি সেই 
ডিম্বানু পুরুষের শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হতে পারে তবে গর্ভসঘ্ার হয় । এই মিলনটি এখানে 
দুটি পঙ্্ক্তির মাধ্যমে পরিস্ফুট করা হয়েছে। 

যখন ছিলি পিতার শিরে 

এরপর SACS জুণ সৃষ্টি হয়। এই থলির মধ্যে এ জুশের বৃদ্ধি ঘটে ও শিশুতে 
পরিণত হয় । জরায়ু ভুণের রক্ষা ও বৃদ্ধির সুযোগ দেয় আবার প্রসবের সময় সংকুচিত হয়ে 
শিশুকে বের করে দেয়। 


পাওয়া যায় । শারীরবিদশ্গণ খু সহজে ও স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে শরীরের গঠনতন্ত্রের বিবরণ 


Treo 

দিয়েছেন | কিন্ত স্বল্পশিক্ষিত রাউল সাধকের মানুষের শরীরের অস্তগঠিন সম্পর্কে এত বৈজ্ঞানিক 
তথ্য জ্ঞানল কি করে? বিশেষ করে তাঁরা তাদের সীমিত রানের পরিসরকে এত প্রাপ্রলভাবে 
উপস্থাপিত করেছেন যা বিস্ময়কর | অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের গানে এমন কিছু কিছু 
শব্দের মাধ্যমে শারীরিক গঠনকে তুলে ধরেছেন এবং বাকা গঠনের সময় আপাত রহস্যাবৃত 
করেছেন, সেইজন্য সাধারণ অর্থের গভীরে আর একটি অসাধারণ অর্থের সদ্ধান পাওয়া 
যায় । আর তখন ধরা পড়ে গানটির প্রকৃত অর্থ এবং তার তাতপর্যগত মূল্য ৷ বাউল সাধকগণ 
যে নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত নন তা তাদের গালের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। বাউল 
সাধকদের এই অনাড়ম্বর অথচ শ্রাঞ্জলভাবে বিজ্ঞানের উপস্থাপনায় শারীতত্তবিদরাও 
(Physiologists) RATS হবেন সন্দেহ নেই। বাংলার লোকায়ত সমাজ অলাড়ম্বর সহজ 
সরল আবরণের আড়ালে যে সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী তার প্রকৃষ্ট, উদাহরণ এইসব দেহতত্ত্রের 
বাউলগানগুলি। 


সহায়ক গ্রস্থ পঞ্জি : 
ভট্টাচার্য, GANY, বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরিয়েম্ট বুক কোম্পানি, 
কলকাতা, ১৪০৮। 


দত্ত, অক্ষয় কুমার, ভারতববীরি উপাসক সম্প্রদায় (২ খণ্ড), কলকাতা, 
১৩৯৪। 


চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পাদিত), এল্বপদ - বাংলার বাউল ফকির, বার্ষিক সংকলন, 
১৯৯৭, কৃষ্ণনগর । 


সেন শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন, বাংলার বাউল। 


চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলার ফকির কথা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, 
২০০১। 


চক্রবর্তী, সুধীর, বাংলা দেহতত্তের গান, কলকাতা | 


ঝা, শক্তিনাথ, বন্তবাদী বাউল - উদ্ভব, সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শন, তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৯। 


চৌধুরী, গোলকবিহারী, প্রামাণিক শারীরাবিভ্ঞান। 
ভট্টাচার্য, মহেশচন্দ্র, সচিত্র নরদেহ পরিচয়। 
মুখোপাধ্যায়, সম্ভোবকুমার, শারীরবিজ্ঞান। 


লোকদর্পনি 
উত্সবের আঙিনায় চড়ক 
অঞ্জনা ঘোষ 


আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যা 
পাই তা পাঁচজনের সাথে মিলিত হয়ে উপভোগ করি — এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ | 


সুদূর অতীত কাল থেকে মানুষ উৎসব প্রবণ। যদিও প্রাগেতিহাধিক মানুবের 
জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ছিল বিরাট অনিশ্চয়তা । জীবনের সব ভাবনা ও কর্ম সেদিন অতিবাহিত 
হত খাদ্য সংগ্রহের জন্যই; তথাপি সেদিনও মানুষ যৌথ উদ্যোগে পশু শিকারে বের হত এবং 
শিকার করতে পারলে সম্মিলিতভাবে তারা আনন্দ প্রকাশ করত — এও এক শ্রেণীর উৎসব। 


সামান্য এক ফোটা Awe পড়ল না। এক বিঘতের কাছাকাছি লম্বা বড়শিটা চানড়া 
এক্চোড় ওফোড় করে বেরিয়ে এল । শিরদাড়ার পাশের চামড়া চিমটি কাটার মত তুলে ধরে 
রেখেছিল আরো কয়েকটি লোক। ভক্ত লোকটি ছিল শুয়ে, উপুড় হয়ে । এমনি করে আরো 
একটি বঁড়শি ফোটানো হল, মেরুদণ্ডের পাশের চামড়ায়। এই বড়শি পিঠে বিধে “ভক্ত্যা' 
ঘুরবে চড়ক গাছের ডগায় বাঁধা চরকিতে। 


মহাবিষুব সংক্রান্তিতে চড়ক পুজা হওয়ার কথা সকলেরই জানা আছে। উৎসবটি 
যদিও “চড়কোৎসব' নামে প্রসিদ্ধ; তথাপি শাস্ত্রে কিন্ত ‘চড়ক' বলে কোনো উৎসবের নাম 
পাওয়া যায় না। এর কোনো বিধানও লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র মহাবিযুব বা চৈত্রসংক্রান্তিতে 
আমরা নীললোহিত নামক দেবতার পুজার বিধান মাত্র পাই। এ সম্বন্ধে শান্ত্রোক্তি শব্দকল্পক্রম 
থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল - 
চৈত্ৰেমাসি তস্য ্রতবিধানাং যথা s— 
“পচৈত্ৰে শিবোৎসবং Sahin ত্যগীতমহোত্সবৈঃ। 
্বাত্বাত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌচ হবিষ্যাশি জ্দিতেত্দ্রিয়ঃ || 
'কিমলভ্যং ভগবতি প্রসক্সে নীললোহিতে ৷ 
উপোষ্য হুত্বা সংক্রাস্তযাং ব্রতমেতৎ FATS | |" 
উতিহাসিকদের মতে মধ্যযুগের প্রথমদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধরা 
দলে দলে হিন্দুধর্মে আশ্রয় নেয়। “চড়ক' এদেরই উৎসব । তন্ত্র সাধনার অনুপ্রবেশ ভারতে 
বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অন্যতম কারণ ৷ চড়কে নিষ্ঠুর প্রথাগুলির বহুল প্রচলন এই তন্ত্র সাধনার 
প্রভাব থেকে। তাদের সন্যাস, ব্রত পালন, সারামাস জুড়ে ভিক্ষা, সংযম ও কৃচ্ছুসাধন — 
এসবই বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 


পৌরাণিক মতে , চৈত্র সংক্রাস্তির দিন মহাপরাক্রাস্ত অসুররাজ্ঞ, শৈবমতাবলম্বী বাণ 
মহাদেবের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতির পর পাত্র-মিত্রসহ রক্তদান করেন | সেইজ্রনাই চড়কোৎসবের 
সঙ্গে রক্তপাতের মত নিষ্ঠুর প্রথার অঙ্গাগীভাবে সম্পর্ক বর্তমান । বাণফোড়, Horan, আগুন 


৫৭ 


maa 


ঝাপ ইত্যাদি প্রাণাস্তকর প্রথাণ্ডলি উৎসবের অন্যতম অংশ। আত্মপীড়নই চড়ক উৎসবের 
প্রধান আকর্ষন। 


আবার যাঁরা “রামায়ণ-চারণা' নিয়ে কাজ করেছেন, তারাই লক্ষ্য করেছেন গোটা 
ভারতবর্ষে কত বিচিত্ররূপে রামায়ণ অনুষ্ঠিত হয় | এখানেও চড়কের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । চড়ক 
ঘোরা মানে মৃত বৎসর পুনরায় জীবস্ত হয়ে অনস্তকাল ঘুরতে থাকবে। বছরের মরণ নেই। 


“ক্র থেকে চড়ক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। বারোমাসে তেরো পার্ধণের মধ্যে 
গ্রামবাংলার লোকজীবনের বর্ষশেষের উৎসব এই চড়ক। চৈত্রের শুরুতেই চড়কের ঢাকে 
কাঠি পড়ে । “আমাদের চড়ক' নামে একটি প্রবন্ধে অতীতের বিখ্যাত গবেষক অমুল্যচরণ 
বিদ্যাতৃষণ চড়কের সময় সঙ্গ্যাসীদের একটি কৃত্যের উল্লেখ করেছেন 


“গিরি সন্ন্যাস । সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে (সাধারণত ৩/৪ দিন পূর্বে) 
FETA একটা অভিনয়ের আয়োজন করিয়া থাকে | কোথাও ইহা সন্ন্যাসের 
অঙ্গ । প্রথমে সকলে মিলিয়া “গন্ধমাদন-গিরি' আনয়ণ করে । অভিনয়াস্তে 
সকলে SS বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হয় । সেখানে ETAT শিবের গান 
গায় আর মন্ত্র আওড়ায়। শেষে GIA সমেত আমের ডাল ভাঙ্গিয়া আনে৷” 


গোটা চৈত্র মাস ধরে কঠোর সংযম পালন করতে হয় । সকালে শিবের পূজা, বেলা 
১০টায় চরণামৃত পান, দিনের শেষে ভিক্ষার চালে হবিষ্যি। চড়ক উপলক্ষ্যে গৃহস্থ মানুষেরা 
একমাস ARTA হবার সুযোগ পান ॥ যেখানে যেখানে চড়ক প্রচলিত রয়েছে সেখানে চড়ক 
গাছ বসানোর * + তাকে পূজা দেবার রীতি আছে। 


উৎসব মানুষের স্বার্থহীন সামাজিক রূপ প্রকাশ করে থাকে। এক্যবোধে GAA হয় 
সুন্দর — সমাজে মানুষ হয় সংঘবদ্ধ । একঘেয়ে জীবনে আনে বৈচিত্র্যের আম্বাদ। জীবনে 
আসে উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য ৷ অন্যদিকে মানুষের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সম্তারও প্রকাশ ঘটায় । 
চড়ক উৎসবের প্রাঙ্গণে মানুষ উপলব্ধি করে সত্য, শিব এবং সুন্দরের উপস্থিতি। মহারাজ্ঞ 
শশাঙ্ক ছিলেন এই উৎসবের প্রধান হোতা । তাই রাঢ়ভূমি ছিল এই উৎসবের Ger | বাংলার 
নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়ায় 
ছিল এই উৎসবের আধিপত্য। প্রধানত নদীর ধারে গ্রামে গঞ্জে শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে জমে 
উঠতো চড়কের উৎসব | পরে অবশ্য ছড়িয়ে পড়ে বিভিত্র জেলায় জেলায় । 


কিছুদিন আগে চড়ক উৎসব নিজের চোখে দেখে এলাম মুর্শিদাবাদের লালবাগের 
আস্তাবলের মাঠে | লোকসংস্কার কিংবা কুসংস্কার যাই বলা যাক না কেন লালবাগের সুপ্রাচীন 
চড়ক উৎসবটি নিঃসন্দেহে শুভশক্তির বিজয় আনন্দের অভিবেক। দেখলাম মানুষরূপী 
দেবতাভক্তাদের। গ্রামের মেয়েরা আুনি প্রণত হয়ে শ্রদ্ধা জ্বানাচ্ছে এঁদের ৷ শীখ বাজিয়ে 
এদের বরণ করে নিচ্ছে। যেন এক দৈষী শক্তিতে করায়ন্ত করে এঁরা একের পর এক বড়শি 


লোকদ্পনি 
শরীরের বিভিন্ন অংশে কখনো পিঠে, কখনো মুখে, কখনো পায়ে ফুটিয়ে চলেছে। অন্যান্য 
সন্্যাসীরা মিলিত হয়ে সমস্বরে শৈব ধ্বনিতে পরিবেশটিকে মুখর করে তুলেছে। একাগ্রতা- 
নিষ্ঠা-সততা ও ভক্তি থাকলে মানুষ মৃত্যুকেও পরোয়া করে না তার প্রমাণ দিয়ে ভক্ত্যা মাটির 
নিচে ৩০ মিনিট বন্ধ অবস্থা থেকে সুস্থ অবস্থায় দর্শকদের সামনে এসে দীড়ালেন। অসংখ্য 
মানুষের করতালিতে আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত ৷ যা দেখলাম তা কি সব সতি না aT 


ভাবতে ভাবতে ভাগীরত্বীর ধারে এসে দীড়ালাম ৷ চাদের আলোয় নদীর জ্বলের ঝিকিমিকিতে 
উৎসবের চিত্রগুলি যেন পর পর ঘটে যেতে দেখলাম । 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন __ “উৎসবের সময় বিধাতার আশীর্বাদ আমাদের উপর ঝরিয়া 
পড়ে | আমরা একত্রে সমবেত হইয়া সকলের হদয়ের সঙ্গে এক হইয়া যাই।” সত্যিই তাই। 


চড়ক উৎসব এ কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। কারণ উৎসবই শিল্প-সংস্কৃতি 
প্রকাশের মাধ্যম | সভ্যতার হতিহাসে অতি স্বাভাবিক ঘটনা | লোকসংম্কৃতির উপাদান হিসাবে 
একে উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ নয় । সংঘাত চিরকালই আছে, থাকবে; তার মধ্য দিয়ে 
যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় । অনেক কিছু লোপ পেলেও চড়ক পার্বণ আজও 
গ্রাম বাংলার একটি জীবস্ত Sera গ্রামীণ মানুবের জীবনের বহু অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, 
দারিদ্র্যের টানাপোড়েনের মাঝে আজও চড়ক পরব আনন্দের উৎসব, মেলবন্ধনের 
পরম্পরাগত উৎসবরূপে পালিত হয়ে থাকে। 
তথ্যসূত্র £ 
১. বসু, শ্রী সুনীল কুমার, গাজন গীতি, অলকা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, 
FAT, ১৩৪৫। 
চক্রবর্তী, শ্রী শীতলচন্দ্র, চড়ক বা নীল yas সবলতত্ব, ভারতী পত্রিকা, 
৩৮শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২১। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকতিলক, চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক, সানন্দা পত্রিকা, ত্রয়োদশ 
সংখ্যা, ৯ জুলাই, ২০০০। 
৮ এপ্রিল, ২০০১। 
ভৌমিক, নির্মলেন্দু, গাজনের একটি অনুষ্ঠান : লোকনাট্যের একটি দিক, 
সেতু বন্ধন পত্রিকা, ABT সংকলন, ২০০০। 
ক্ষেত্রসতরীক্ষা : মুর্শিদাবাদ লোলবাগ)। 


পুতুলের উত্তব ও বিবর্তনের ধারায় পশ্চিমবঙ্গের ‘মমি পুতুল" শিল্প 
মুকুলেশ প্রামাণিক 


পুতুল ওরফে পুত্তলিকার আদি অথ “যাওয়ার ভাব দেখাচ্ছে কিন্ত আসলে যাচ্ছে না 
এমন এক জড়বন্তু' | আভিধানিক উৎসজাত এই ব্যাখ্যানটির তাৎপর্য erat করলে এটাই 
দাড়ায় যে Slag প্রাণীর ভঙ্গি বা ভাব-প্রকাশ পায় যে সব নি প্রাণ বস্তুর আকারে-প্রকারে, 
পুতুল হলো তা-ই । পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমাজেই পুতুলের প্রচলন দেখা যায় । তবে সামাজিক 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উপকরণে, নির্মাণ-কৌশলে এবং তৈরি 
পুতুলের আকৃতি আর সংবেদনে অনেক রকমের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এই পরিবর্তনের 
ঢেউ কিন্তু আমাদের সমাজে এসে পোৌঁছতেও দেরি হয় নি। গত কয়েক দশকের মধ্যে পুতুলের 
আকৃতি-প্রকৃতি এবং ব্যবহার অনেকটাই বদলে গিয়েছে। পুতুলের আবির্ভাব আর তার 
ক্রমবিবর্তনের কাহিনি কম কৌতূহলজ্ঞনক নয়। 


মানুষের অনুকরণস্পৃহা, ঈঙ্গিত-প্রবণতা এবং জাদুক্রিয়ায় বিশ্বাস থেকেই সম্ভবত 
পুতুলের উত্তব হয়েছিল। সুপ্রাচীন যুগের গুহামানবেরা অনেক ভ্তায়গায় তাদের বাসগুহার 
প্রাচীরে যেসব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে সেগুলিকে মানুষের চিত্রাক্ষন প্রয়াসের সবচেয়ে 
পুরনো নিদর্শনরূপে আজও চিহ্নিত করা হয়। এসব ছবিতে সে যুগের নানা জীবজস্তর 
প্রতিকৃতিরই প্রাধান্য দেখা যায় | এসব জ্ঞানোয়ারেরাই ছিল সেযুগের মানুষের প্রবলতম শক্রু। 
বর্ণের প্রলেপে, উজ্জ্বল, সজীব এবং স্বাভাবিক অবস্থায় WSS আয়াসহীন ভঙ্গিতে আঁকা এই 
ছবিগুলিতে রেখা আর রঙের অপূর্ব সমন্বয় ফুটে উঠলেও এগুলিকে নিছক শিল্প প্রেরণার 
নিদর্শন মনে করা যায় না। মনে হয়, ভিন্ন কোনো অনুপ্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা এসব 
ছবি একেছিল। 


আদিম জাতির জনগণের মধ্যে এখনও এমন অনেক বদ্ধমূল সংস্কার আছে যার 
প্রভাব সভ্যসমাজে থাকলেও সেগুলিকে কুসংস্কার বলেই অভিহিত করা হয়। অলৌকিকতে 
বিশ্বাস এই ধরনের সংস্কারগুলির অন্যতম । যেমন সাধারণ চোখে যা দেখা যায় না এমন 
অনেক শক্তি পৃথিবীর সমস্ত ভীবজ্ঞন্ত, বৃক্ষলতা, এমনকি জড় পদার্থকেও নিয়ন্ত্রিত করে। 
অনেকে এই সমস্ত শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে নানাভাবে নিক্রের ইচ্ছাকেও কার্যকরী 
করতে পারে 


যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় তাকে বলা যেতে পারে জাদুক্রিয়া 
(Magic) | কোনো শত্রুর ছবি আয়ত্তাধীনে থাকলে সেই শত্রুর অনিষ্ট করবার ক্ষমতা লাভ 
করা যায়; সেই শত্রুর ছবির উপর বিশিষ্ট প্রক্রিয়া দ্বারা আঘাত বা ক্ষতিসাধন করলে SHE 
শত্রুর অনুরূপ আঘাত প্রাপ্তি বা ক্ষতি সাধিত হতে পারে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সেই 
প্রাচীন শুহামানবেরা নাকি পর্বত বা গুহার দেওয়ালে ছবি আকত। একে “অনুকরণাস্মক 


লোকদপনি 


জ্ঞাদুক্তিয়া’ বলে। সেই সুপ্রাচীন যুগের ছবি পাওয়া গেলেও কোনো মুর্তি এখনও পাওয়া যায় 
নি, তবে মানুষ আর পশ্ডপক্ষীর মূর্তিও যে খুব প্রাটীনকালেই অনুরূপ কারণে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 


এইভাবে জাদুবিশ্বাস থেকেই টোটেন (Totem) সম্পর্কিত বিম্বাসেরও উত্তব হয়। 
অনিষ্টিকারী শক্রর ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করে তার উপর জ্ঞাদুক্রিয়া দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট সাধন 
করা সম্ভবপর __ এই বিশ্বাস থেকে যেমন অনিষ্টকারী পশুর ছবি এবং মূর্তি নির্মাণের 
প্রেরণা এসেছিল তেমনি, এই ধরনের পশুকে নিত্রিয় করে রাখব্যার জন্যও হয়ত তার ছবি বা 
মূর্তি সঙ্গে রাখবার বা তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার প্রেরণার Bea হয়েছিল। এইভাবেই 
টোটেমের মূর্তি তৈরির রেওয়াজ প্রবর্তিত হয় । এইসঙ্গে পরম রহস্যময় প্রক্তননশক্তির প্রতি 
বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল জননী মূর্তির — এমন অনুমান করা হয়ে থাকে। 
প্রজননকার্ধে নারীর অংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রধান; সেই সূত্রেই নারীশক্তিতে দেবত্ব আরোপ এবং 
মাতৃকা পূজার প্রবর্তন হয় । মানবী ছাড়াও এই প্রজননের ব্যাপারে বিভিন্ন পশু বা সরীসৃপের 
বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে for ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ পশু বা সরীসৃপ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে 
ওঠে। এই সমস্ত পশু বা সরীসৃপের মুর্তি থেকেই দৈবী পুতুলের উত্তব ও প্রচলন হয়। 


ভিন্ন ভিন্ন Face সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রবর্তিত জাদুক্রিয়া উপলক্ষ্যে নির্মিত মূর্তি থেকে 
ক্রমে দেবদেবীর মূর্তির উত্তবের ইতিহাস খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ দৈষী প্রতিমা 
পর্যস্ত অগ্রসর না হয়ে যেখানে এই সমস্ত মূর্তি আয়তনে ক্ষুদ্র এবং ব্যবহারে অন্যতর বৈশিষ্ট্য 
সমৃদ্ধ হয়ে রইল, পুতুল তার অন্যতম নিদর্শন। 


হয়ত সেই সুপ্রাচীন কালেই জাদুক্রিয়ার প্রয়োজনে তৈরি পুতুল মানব শিশুর হাতে 
পড়েছিল; হয়ত যে মানুষ প্রথম পুতুল গড়েছিল সেই তুলে দিয়েছিল এ পুতুল তার সন্তানের 
হাতে; সেই শিশুও পেয়েছিল এ পুতুলে তার মনের আনন্দের উপকরণ । যে জ্স্তুটিকে দূর 
থেকে দেখে তার মনে ভয় আর বিশ্যয়ের উদ্রেক হয়েছে, যাকে নিয়ে তার মনে অনেক 
আলোড়ন, নিদ্রায় যার আকৃতি স্বপ্র হয়ে তাকে ছুঁয়ে যায়, তারই প্রতিকৃতি হাতে পেয়ে শিশুমনের 
কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল; সেই পৃতুলকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার নিজের এক স্বতন্ত্র 
এবং নিজস্ব জগৎ। বনের পশুকে ভয় করলেও পুতুলের পশু হল তার নিয়ন্ত্রণাধীন, খেলার 
সাথী; ঘরের মানুষ তার দূরে চলে গেলেও পুতুলের মানুষ নিতান্ত তারই ইচ্ছার বাহন হয়ে 
থেকে গেল। এই পুতুল নিয়ে স্বভাবতই গড়ে তুলেছিল শিশুরা তাদের নিক্তেদের একটি 
বিশিষ্ট পরিমণ্ডল; যে পরিমণ্ডলে সেই ছিল সর্বশক্তিমান; পৃতুলপশু, পুতুল-মানুষ হল তারই 
আল্ঞাবহ; সম্পূর্ণ তারই ইচ্ছাধীন। ক্রমে বহু পশু মানুষের কৌশলে ধরা পড়ে পোষ-যানা 
পশুতে পরিণত হল, হল মানুবের আজ্ঞাবহ; তার কেনাবেচার সামগ্রী | এদিকে অলক্ষারে আর 
পোশাকে মানুষ নিজেদেরকেও সাজ্বিয়ে তুলল নতুনভাবে ৷ ক্রমে পুতলের জ্বগতেও পরিবর্তন 
দেখা দিল; আদিম-পশু. আদিম নরনারীর পরিবর্তে ক্রমে গৃহপালিত পশু আর মার্জিততর 


লোকনপন 
মানুবের মূৰ্তিও আত্মপ্রকাশ করতে লাগল । কিন্তু গৃহপালিত হলেও কোনো কোনো পশুর 
প্রাচীন টোটেম-বৈশিষ্টা বিলুপ্ত হল না; নানা দেবদেবীর বাহনরাপে তাদের অনেকগুলি যেমন 
টিকে রইল প্রতিমার সংলগ্ন হয়ে, তেমনি শিশুচিত্তেও তাদের স্থান রইল অটুট হয়ে | অন্যদিকে 
সমাজে ঘটল নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন | বিশেষ করে ভারতবর্ষের জনমানসে এই পরিবর্তন 
কেবলমাত্র যে স্বীকৃতি লাভ করল তাই নয়, সাংস্কৃতিক মননে-চিস্তায় যথেষ্ট, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে 
উঠল। সেইজন্যই দেখি একই গৃহে একজন হয়ত ঘোর বৈদাক্তিক, অন্যজন পুরাণবিহিত 
মূর্তির পূজায় উৎসাহী; আবার গৃহরমণীরা প্রাচীন জ্ঞাদুক্রিয়া থেকে একটুখানি মার্জিত ব্রত 
আচার নিয়ে are | এই বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সমান্ডে পুতুলের বিভিন্র রূপ একই সময়ে fou ভিন্ন 
পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই ধরনের পৃতুলকে দেখি খেলার সামগ্রী হিসাবে শিশুদের 
হাতে; আবার সেই ধরনের পুতুলই কিন্তু বারব্রত উপলক্ষ্যে পুররমণীদের হাতে মর্যাদা নিয়ে 
দাঁড়ায় ব্রতবিহিত নানা পাত্রপাত্রীর আকারে | সেই সঙ্গে এই পুতুলই বৃহদায়তন, পরিমার্জিত 
হয়ে দেখা দিল উচ্চস্তরের প্রতিমারাপে | পুতুলকে তাই বলা যেতে পারে মানুষের এক অপরূপ 
সৃষ্টি; মানুষের সংস্কৃতিগত বিবর্তনের এবং মানুষের মননে অনন্য আলেব্য। 


পুতুলের এই বিবর্তন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি যথেষ্ট কৌতৃহলোদ্দীপক। মানুষের 
সভ্যতার বিবর্তনের পরিমণ্ডলে পুতুলের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল । দেখা গেল পুতুল 
সৃষ্টিতে পৃথিবীর সব সংস্কৃতির, সব সমাজ্ছেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। পুতুলের গড়নে, 
নক্সায়, পরিচছদে-অলংকরণে প্রত্যেক সমাজ্জ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং পরিচয় ব্যক্ত করেছে এই 
তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে মানুষের হাতে গড়া পুতুল মানবসভ্যতার আদিকাল 
থেকে বিবর্তিত। তার পরিবেশকে দেখার, WSS ACSA রূপভেদ সম্বন্ধে সচেতনতার, দৃশ্যমান 
উপকরণকে আদর্শ করে সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিতন্দ্িতা করার মাধ্যম হল পুতুল। 
অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার পুতুলসম্পদ শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে কম সমৃদ্ধ নয়। 


বাংলা পুতুলের ধরন-ধারণ এবং তৈরি করবার পদ্ধতিতে এমন অনেক বৈচিত্র্য 
আছে যা নজর করে দেখবার মতো । বিবয়-বৈচিত্রেও পুতুলগুলি কম যায় না। শরীরের 
জমাট গড়ন, নানা রঙের প্রলেপের উজ্জ্বলতা, মুখ, চোখ, হাত, পা, কাপড় পরবার ধরন, 
করে রেখেছে। কল্পনার বিচিত্রতায়, ভঙ্গির Geren, অভিব্যক্তির সংক্ষেপণে এবং বাঞ্জনার 
সরসতায় বাংলার পুতুলশুলি যেন সত্যই তুলনাহীন। 


একদা গ্রাম-গ্রামাস্তরের বিভিন্ন মেলা-পার্বণে গৃহস্থের প্রয়োজনে লাগে এমন বিভিন্ন 
সামগ্রীর সঙ্গে আসতো ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য নানান ধরনের পৃতুল খেললা ॥ 
আসতো কাঠের পুতুল, কুস্তকারদের এবং চিত্রকর-পটুয়াদের তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের 
মাটির পুতুল ৷ এরমধ্যে কাঠের যেসব পুতুল আসতো তার মধ্যে ছোট ছোট ১৫ সেমি 
থেকে ২২ সেমি পর্যস্ত উচ্চতা বিশিষ্ট কাঠের পূতুলশুলি মিশরের “মমি'র মতো দেখতে বলে 


F 
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শিল্পরসিকেরা কোনোকালে হয়ত এদের নামকরণ করেছেন “মমি পুতুল'। তবে অনেকেই 
কিন্তু বলে থাকে 'কালীঘাটের পুতুল" ৷ কারণ, একথা GS অনেকেরই জানা যে, এ ধরনের 
পুতুল একসময় কলকাতার কালীঘাটে প্রচুর বিক্রি হতো এবং সেখান থেকেই এ পুতুল সর্বত্র 
ছড়িয়ে পড়ে — তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে । ফলে এই পুতুলের আর একটি নাম হয়ে যায় 
কালীঘাটের পুতুল । 


কাঠের পুতুল বাটালি দিয়ে কাঠের অংশবিশেষকে চেঁছে তৈরি করা হয় । নানারকম 
স্থানীয় কাঠ — হল্দি, গামার, Pree, আমড়া, ছাতিম ইত্যাদি দিয়ে বাংলার সুত্রধরেরা নানা 
কাঠের পুতুল, খেলনা বানাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। সাধারণত সূত্রধর সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
কাঠের পুতুল তৈরি করে থাকেন। 


স্বাভাবিক কারণেই পৃতুলগুলির আকার পাঁচ-সু’ ইঞ্চি থেকে আট-ন' ইঞ্চি মতো লঙ্গা 
হয়ে থাক্চে। চওড়ায় দুই থেকে তিন ইঞ্চির মধ্যেই হয় । সামনের দিকটাতেই পুতুলের গড়ন ও 
বর্পপ্রয়োগ করা হয় । পিছন দিকটা সমান ও প্রায়শই বর্ণহীন হয়ে থাকে । সামনের দিকটা 
কখনো তিনকোণা আকার নেয়, কখনো হয় অর্ধগোলাকার। যতদূর সম্ভব সহজ সরল ছন্দে 
এর রূপ ধারালো বাটালি দিয়ে কেটে ফুটিয়ে তোলা হয়। এসব পুতুলের চরিত্র স্থান বিশেষে 
নানারকম হয়ে থাকে। 


পশ্চিমবাংলার নানা জায়গায় কাঠের পুতুল তৈরি হয় । এদের মধ্যে বর্ধমান জেলার 
নতুলগ্রাম একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। শুধু অতীত নয়, বর্তমানেও ভারত সরকারের 
দেশেবিদেশে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে শুধু নতুনগ্রাম নয়, বর্ধমান জেলার দীইহাট, পাটুলি আর 
কান্ঠশালীর পুতুলও যথেষ্ঠ খ্যাত । নদিয়া জ্ঞেলার নবদ্ধীপ, শাস্তিপূর, হুগলি জ্ঞেলার শ্রীরামপুর, 
দাসপুর, ঝাড়বনি, হুমগড়, রাউলিয়া, বেলপাহাড়ী এবং বাঁকুড়া জেলার es, বেলেতোড়, 
নানারকম কাঠের পুতুল তৈরি হয়। 


উপরে উল্লিখিত স্থানশুলির মধ্যে আমরা বহু আলোচিত এবং প্রায় অনালোচিত 
কয়েকটি স্থানেন কাঠের পুতুলের স্বতস্ত্ররূপ নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আসি নতুনগ্রামের 
কাঠের পুতুলের আলোচনায় | বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের পুতুল অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তু 
দিয়ে তৈরি, কিন্ত তার গঠনবৈশিস্ট্য উল্লেখযোগ্য ৷ সাধারণভাবে যে বিষয়টি খুব চোখে পড়ে 
তা হল 'বৌ-পুতুল' । একটি সুন্দরী ফুটফুটে শাড়ি পরা বাঙালি বউ কখনো মাথায় ঘোমটা 
থাকে, কখনো থাকে না। ‘বৌ-পূতুল’ ছাড়া এখানে ওয়া যায় ‘লক্ষ্মীপেঁচা' । লক্ষ্মীর বাহন 
দিয়ে গৃহস্থের মঙ্গল কামনার জন্যই হয়ত লক্ষ্মীপেঁচা পুতুলের স্ৃষ্টি। এছাড়া গৌর-নিতাই 
(স্থানীয় বৈষন্তবধর্মের প্রভাবে তৈরি), রাজারানী, রাধাকৃষ্ণ, বামন, রাবণ, জ্বগস্ধত্রী ও আরও 


areata 

নানা ধরনের কাঠের পুতুল এবং রকমারি খেলনা পুতুলও এ অঞ্চলে তৈরি হয়। গৌর- 
নিতাই-এর দুটি করে কাঠের হাত কাধের কাছে ফুটো করে এঁটে দেওয়া হয়, ফলে শৌর- 
নিতাইয়ের দু'হাত তোলা নৃত্যরত অবস্থার অতিপরিচিত রূপটি ধরা পড়ে | এসবই এখানকার 
সূত্রধর শিল্পীরা তৈরি করেন । পুরুষেরা জিওল কাঠ, ছাতিম. আমড়া, শিমুল ও শ্যাওড়া কাঠ 
সংগ্রহ করে আনে | টুকরো টুকরো করে পুতুলের মাপে কেটে নিয়ে বাটালি দিয়ে খোদাই করে 
তৈরি করে “মমি wey | সূত্রধর রমণীরা অবসর সময়ে রং চড়ায় এইসব কাঠের পুতুলের 
গায়ে। 


কাঠ খোদাইয়ের কাজ শেষ হলে আর কাঠটাও ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে রং ধরানোর 
পালা শুরু হয়। তেতুল বিচির আঠা মেশানো হয় লাল, নীল, হলুদ, সাদা, কালো আর মেটে 
রং-এ | এবার পর পর পুতুলের গায়ে রং ধরিয়ে যাওয়া! হয় । একজন হয়ত রং দিয়ে কাপড়ের 
অংশটুকু আঁকলো সব পুতুলে, আর একজন কাপড়ের পাড় করলো, চোখ আঁকলেো কালো 
রং দিয়ে __ এইভাবেই কাজের ভাগাভাগি করে এঁরা পুতুলে রং চড়ায়। এখন বাজ্ঞারে 
অনেক কেমিক্যাল রং কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগে দিশি প্রথায় অনেক রং তৈরি করা 
হতো। যেমন হরতুকি, হিঙ্গুল, নীল, চকখড়ি ও ভুযোকালি। রং লাগানোর আগে রংটা 
ভালোভাবে ধরাবার জন্য তেঁতুল বিচির কষ থেকে তৈরি প্রলেপ ধরানো হয় — ছেলেপুলেরা 
বেলা করবে তো __ তাই দেখতে হয় রং যেন ভালো হয়। 


এবার এই পুতুলগুলিকে পাইকারি খদ্দেররা শ'দরে কিনে নিয়ে চালান দেয় নবদ্বীপের 
পোড়ামাতলার মনিহারি দোকানে । তবে বেশির ভাগটাই চালান আসে কালীঘাটে। কেননা 
এখানে তো প্রতিদিনই অনেক ভক্তের আনাগোনা; বলতে গেলে বছরের বারো মাসই যেন 
মেলা । তাই ঘর-গেরস্থালির জিনিসের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের খেলনার পুতুল, মঙ্গল কামনার 
প্রতীক মা লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা আর তার সঙ্গে ঠাকুরঘরে রাখার জ্বন্য গৌর-নিতাই — এ 
সবই একদিন কালীঘাটের দোকানে আলাদা করে থাকতা।আর তার সঙ্গে থাকতো -কালীঘাটের 
পট | তখন চিত্রকর, পটুয়ারা এইসব পট এঁকে আনতো, কালীর ছবি থেকে শুরু করে অনেক 
রকমের ছবি। যুগ বদলেছে — এখন পাওয়া যায় ছাপাখানায় ছাপা কালীঘাটের পটের ছবি। 
তাই কালীঘাটের পট্য়াদের SE গেছে; কিন্তু নতুনপগ্রামের সুত্রধরদের অন্ন মারতে পারেনি। 
হেলেপুলেদের খেলনা পুতুল ছাড়াও অন্য চাহিদা এসেছে; যুগের পরিবর্তনে কুচিও বদলেছে। 
কাঠের পুতুল শিশুদের খেলনায় নাই হোক, গৃহস্থ বধূদের লক্ষ্মীর ঝাপিতে লক্ষ্মীপেঁচা নাই 
থাকুক: বা ভক্তের আরাধ্য শৌর-নিতাই তার সাধনভজনের কাছাকাছি না থাকুক __ বঙ্গ 
কৃষ্টির সমঝদারিতে আন্রকালের ড্রইংরুমে এরা স্থান করে নিয়েছে। পাঁচমুড়োর ঘোড়া, 
কাঠের পুতুল — এ সবের সজ্জ্রাতেই তো 'ঘরদোরের রুচি প্রকাশিত হয় । তাই শহুরে রুচিবানদের 
কাছে তার এই চাহিদা । 


লোক্তদৰ্পন 

তবু শুধু পুতুল বিক্রি করে তাদের আর সংসার চলে ন!। তাই নতুনগ্রামের সূত্রধর 
প্রতিমা তৈরি করে ভীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্ত শিল্পীদের জীবন ও প্রতিভা তো নষ্ট হবার 
নয় । তাদের বংশানুক্রমিক রক্তের ধারায় সেই শিল্পপ্রেরণা ঠিকই বয়ে চলেছে, তাই নিখিল 
ভারত হ্যাণ্ডিক্র্যাফুটস্‌ বোর্ডের উৎসাহে নতুনপ্রামের সূত্রধর সমাজ্ত দেখিয়ে দিলেন কাঠের 
ওপর ধিলিফের খোদাই কাজ রাম, রাবণ, নৃসিংহ — প্রথাগত শিল্পধারার মূর্তি তৈরি করে; 
এখানেরই শু সূত্রধর রাবণের কাঠখোদাই মূর্তি তৈরি করে জাতীয় পুরক্কার লাভ করলেন 
সসম্মানে। এখন তাই সূত্রধর পদবি বদল করে তিনি গ্রহণ করেছেন ভাস্কর উপাধি । 


আজকের নতুনগ্রামের পুতুল আর তার কাঠখোদাই অপরুপ মূর্তি-ভাস্কর্য দেখে মনে 
পড়ে বর্ধমান জ্ঞেলার সূত্রধর শিল্পীদের সেই এতিহ্যবাহী দারু তক্ষণ শিল্পের কথা, যার অনেক 
স্মৃতিচিহনই আজ মিউজিয়ামের বদ্ধ খুপরির মধ্যে রয়েছে । সেইসব কাঠের কপাটের ভাস্কর্যে 
আর চণ্তীমণ্ডপের খুঁটিতে ও রেলিংয়ের ভাস্কর্যে এই সূত্রধর সনাজ্জ যেন একালের বিশ্বকর্মার 
পরিচয় রেখে গেছেন। আরও তার পরিচয় রেখে গেছেন তাদের কাঠের মূর্তি তৈরিতে। 
কাটোয়া-নবন্ধীপ অঞ্চলের বহু শ্রীপাঠে ও বহু গ্রাম-গ্রামাত্তরের মন্দিরে বিরাজিত এইসব দারু 
মূর্তির মধ্যেও সেকালের সূত্রধর সমাজের শিল্প লৈপুশ্যের স্পর্শ রয়েছে। আজ সেই পৃষ্ঠপোষকতা 
নেই, তাই এদের অনবদ্য কাজের নমুনাও হারিয়ে গেছে। 


সুতরাং দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পল্লীবাংলার শিল্প-মানসে সূত্রধর সমাজ্জের অবদান 
যে কত ব্যাপৃত ছিল তার অবশেষ আজ্ঞও রয়েছে নতুনগ্রামের সূত্রধর সমাজের মধ্যে তাদের 
তৈরি কাঠের পুতুল, লক্ষ্মীপেচা আর গৌর-নিতাই পুতুলের মধ্যে, যা বাংলার একাস্তই 
লোকশিল্সের সামগ্রী হিসেবে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনাকে মহত্তর করে তুলেছে। 


এরপর পুরুলিয়া জেলার কাঠের পুতুলের আলোচনায় আসি 1.0 পর্যস্ত অনুসন্ধানে 
পুরুলিয়া জেলার তিনটি গ্রামে এই পুতুলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তিনটি গ্রাম হল চড়িদা, 
লেনেড়া এবং বৃন্দাবনপুর। এর মধ্যে চড়িদা গ্রামটি হৌমুখোশ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এটি 
WPS থানার অন্তর্গত | AT, বৃন্দাবনপুর গ্রাম দুটি অবস্থিত রঘুনাথপুর থানায় । উল্লেখ্য 
যে এই দুটি থানা এ জেলার দুই প্রান্তে অবস্থিত। ভৌগোলিক ব্যবধান শিল্প সংস্কৃতির ধারায় 
যে বৈচিত্র্য আনে, এক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। 


পুরুলিয়ায় সাধারণত বৌ-পুতুল, রাধাকৃষ্ণ, রাজারাণী এই তিনটি বিষয়ই দেখা যায়। 
কিন্তু যেজন্য এই স্থান বা এলাকা বিভাজন প্রসঙ্গের অবতারণা তা হল রাধাকৃষ পাওয়া যাবে 
শুধুমাত্র চড়িদার পুতুলে, সেনেড়া-বৃন্দ'বনপুরের পুতুলে পাওয়া যাবে রাক্তারাণী। এটা কেমন 
করে হয়? সেনেড়া রাধাকৃষণ গড়ে না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। কিন্ত চড়িদা রাধাকৃষ্ণ 
গড়ে কেন, সে sora উত্তর হয়। চড়িদার সৃত্রধরেরা হৌসুখোশশিল্পীও বটে। ছৌনাচের 
সৃত্রেই রামায়ণ. মহাভারত, পুরাশের সঙ্গে পরিচয় — নিয়মিত চর্চা ॥ তার প্রভাব তো পড়বেই ৷ 


৬৫ 


লোককপনি 

প্রশ্ন হবে, তাহলে রাম-লক্ষ্মণ, কার্ডিক-গণেশ, হনুমান রাক্ষস কাঠের পুতুলে আলে না কেন? 
তার উত্তর একটু জ্ুটিল। সেখানেই এতিহ্য এবং পরম্পর' কথাটি এসে পড়ে | তার তাৎপর্য 
উপলব্ধি করতে হয় ॥ ঝৌপুতুল দুই জায়গাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু গড়নে দুই ক্তায়গার 
পৃতুলে বিস্তর পার্থক্য ঘটে থাকে। প্রথমত চড়িদার পুতুলের উপরিভাগ অর্ধ গোলাকার, এমনকি 
মুখের অংশটিও | সেনেডা-বৃন্দাবনপুরের পুতুলশুলোর উপরিভাগের গড়নে দেহাংশটুকু 
অর্ধগোলাকার হলেও মুখের অংশটুকু রীতিমত তিনকোণা | ফলে পুতুলের নাকট। বেশ উঁচু ও 
ধারালো হয়ে ফুটে ওঠে । এই পুতলের বুক থেকে গলার খাজটাও বেশ গভীর করে কেটে 
মাথা ও দেহাংশের বিভাগটুকু স্পষ্ট করা হয়। এছাড়াও মাথা থেকে কাধ পর্যস্ত চওড়া 
অর্ধগোলাকার একটা জমি থাকে, অনেকটা সাপের ফণার মতো ! সেই জ্রমিতে চুল বোঝাতে 

ংবা শুধুই অলংকরণের জন্যে কিছু সরলরেখা টেনে দেওয়া হয়। তাতে পুতলের সর্বাঙ্গ 
বেশ ভরাট মলে হয় । এইরকম পুতুলের বাহ্যিক আকৃতির দিক থেকে সর্বত্রই একটা সাধারণ 
বিবর লক্ষ্য করা গেছে, তা হল, পায়ের কাছে একটা ছোট্র বেদী থাকে । এই বেদী অংশের 
উপরেই তুলির টানে মোটা পাঁচটি করে আঙ্গুলের চিহ্ন দিয়ে পা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। 


বর্ণভ্রযোগে ৫ দই অঞ্চলের রীতিতে বিস্তর পার্থক্য আছে। সেনেড়া-বৃদ্দাবনপুরের 
পুতুলে সর্বমোট তিনটি রং স্যবহাল করা হয়। লাল, হলুদ আর কালো (অবশ্য প্রাথমিক রং 
হিসেবে সাদা অনুল্লেখিত থাকছে)। fore চড়িদায় হালকা শ্রী, লাল, সবুজ, হলুদ, কালো 
প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায় । যদিও বিবয় রাধাকৃষ্ণ এবং স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ানুসারী 
রং প্রয়োগের ভাবনা আসতে পারে - এ যুক্তি মেনে নিলেও চড়িদার পুতুলে এতরকম রং 
প্রয়োগের একটা ভিন্ন পটভূমিও আছে। পূর্বেই উল্লিখিত চডিদা এই পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত 
হৌসুখোশ শিল্পের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত (ses মুখোশ শিল্পের সূত্রেই এখানব্গর শিল্পীদের 
মধ্যে বিষয়ানুসারী বিচিত্র বর্ণ প্রয়োগের একটা আবশ্যিক চর্চা আছে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
রংগুলি হ”তের কাছে মজুতও থাকে, ফলে তাদের তৈরি পুতুলে এত রঙের সমাবেশ স্বভাবতই 
ঘটেছে। এ৯নকি সাদা রঙের কুশলী প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায় ।চড়িদা এবং দেলেড়া-বৃন্দাবনপুর 
এই দুই অঞ্চলের পুতুলেই তুলির বলিষ্ঠ ফজু-টান আমাদের মুগ্ধ করে। চড়িদার শিল্পী নিয়তই 
তুলিতে were) ফলে তীব্র গতিসম্পন্ন মোটা রেখাশুলি আমাদের বিস্মিত করে। পটুয়ার 
পটকে ১০০: করিয়ে দেয় এই মোটা রেখাশুলি। তবে চড়িদার পুতুল হলেই যে সুন্দর হবে তা 
নয়। রীতিনীতি এক হলেও শিল্পীর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পার্থক্য পুতুলের সৌন্দর্বেও 
আকাশপাতাল পার্থক্য হয়ে থাকে। সেনেড়ার পুতুলগুলোর সাধারণত হলুদ রঙের শরীর 
এবং লাল রঙের কাপড় হয়। সাদার ওপর কালো ডোরার বুনন দিয়ে কাপড়ের পাড় | লাল 
রেখায় অলংকার কিংবা হাত-পা এঁকে দেওয়া হয় । কালো দিয়ে মাথার চুল আর চোখ আঁকা 
হয়। মুখে শুধু লাল দিয়ে জোড়া ঠোঁট, তবে চোখদুটি কালোর আগে প্রাথমিকভাবে লাল 
রেখায় আঁকা হয় । চুল বোঝাতে কালো রং দেওয়ার আগেই কাঠ খোদাইয়ের সময় একটা 
Sita অত পুটলি করে দেওয়া হয়। এটা খোঁপা হিসেবে চিহ্নিত হয়। উল্লেখ্য যে, চড়িদার 
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পুতুলে তুলির দাগে পা দেখানো হলেও হাত আঁকা হয় না। কিন্ত সেলেড়া-বৃন্দাবনপুরের 
পুতুলে পা তো থাকেই, ভান দিকে একটা হাতও দেখা যায় । অপেক্ষাকৃত বড় আকারের 
পুতুলগুলোতে পর্যাপ্ত জমি পাওয়া যায় বলে, কোমর থেকে হাঁটু পর্যস্ত ঝুলন্ত আঁচলও এঁকে 
দেওয়া হয় । জায়গার অভাবে ছোট পৃতুলগুলোয় আঁচল করা যায় না। সম্ভার তেঁতুলবিচির 
আঠাই এই পুতুলে রঙের মাধ্যম | এই আঠার জোরেই রং পুতুলের গায়ে এঁটে থাকে, ঘযলে 
ওঠে না। এর উপরে রঙকে চকচকে করার জনো গর্জন তেল বা কোপাল বার্ণিশ লাগানো 
হয়। চড়িদার পুতুলেও রং করার পদ্ধতি একই । মুঝোশেও তারা 2 একই পন্ধতিতে রং 
প্রয়োগ করে থাকেন। তবে লেনেড়া-বৃন্দাবনপুর একটু ভিত্র রীতিতে চলে | তারা রঙের মাধ্যম 
করে বেলের আঠা । এতে রং এঁটেও থাকে, চকচকেও হয়। বার্ণিশের খরচ বাঁচে । অবশ্যই 
বেলের আঠায় রং উজ্জ্বল হলেও বার্ণিশের মত চকচকে হয় না। কিন্ত বার্ণিশের ওপর ধুলো 
পড়লে যেভাবে ধূলো জ্রমে যায়, বেলের আঠায় সেভাবে ধুলো জমে যায় না, ঝেড়ে দিলেই 
গুলো ঝরে যায়। 


চড়িদার পুতুল বলরামপুর থেকে তুলিন এলাকা পর্যন্ত শীতকালের মেলাশুজিতে 
পাওয়া যায় । অত জমজমাট বর্ধাকালের রথের মেলা, কি বলরামপুরের, আর কি পুরুলিয়া 
শহরের, হাজার-হাজার জনসমাগম, কিন্ত মাথা খুঁড়লেও একটা কাঠের পুতুল পাওয়া যাবে 
না। কারণ সৃত্রধরদের তখন অবসর নেই। যার যা দু'চার বিঘে ধানজমি আছে. সেটা চাষ 
করতেই ব্যস্ত। সেনেড়া-বৃন্দাবনপুরের পুতুল উৎপাদনকারী সৃত্রধররাও বর্ষাকালে চাষের 
কাজে ব্যস্ত থাকেন, ফলে তাদের পুতুল পেতে গেলেও সেই শীতকাল | মুলত বেড়োর 
চণ্ডীমেলাই হল এর প্রাপ্তিস্থান। পয়লা মাঘ থেকে চার দিন মেলা জমজমাট থাকে, সাত দিন 
পর্যস্ত ভাঙামেলা দেখা যায়। একদিনেই এরা কয়েক VATA পুতুল এখানে বেচে থাকেন। 


এবার মেদিনীপুরের বেলপাহাডির কাঠের পুতুলের কথায় আসি । এখানে সূত্রধররা 
যে পুতুল আমাদের উপহার দিচ্ছেন তা বাংলার কাঠের পুতুলের ধারায় যুগপৎ অভিনব ও 
আদিম। এই "পুতুল যারা তৈরি করেন তারা সূত্রধর গোষ্ঠীর লোক নন। সাধারণ মাহিষ্য 
এরা তৈরি করেন । খুবই সীমিত বাজার । দু'একটি মেলায় এই পুতুলের বিক্রি । ফলে এর জন্য 
আলাদা সস্তা কোনো কাঠের সন্ধানে এরা যান A অন্যান্য সরপ্রাম তৈরির বাড়তি ছাটগুলিতেই 
এই পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। 


যোগাযোগের সুবিধায় এরা বাকুড়ার “পরকুলের' টুসুমেলায় বেশ কিছু পুতুল বেচতে 
আসেন | অন্যান্য কাঠের জিনিসের সঙ্গে অনেকেই একশ-দেড়শ করে পুতুল আনেন । চটের 
বস্তায় পুরে নিয়ে চলে আসেন । হয়ত সময়াভাবে বর্ণপ্রয়োগের কাজটা মেলাতে এসে চট 
পেতে বসার পরেই সম্পন্ন করা হয়। বেচাকেনার ফাকে ফাকে আলতার শিশিতে একটা 
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“খাকড়া কাঠি ডুবিয়ে ডুবিয়ে পুতুলের বর্ণনক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় । গোটা গায়ে কিছু আঁকাব্যকা 
দাশ । চোবেমুখে কয়েকটা কোটা ব্যাস । 


পুতুলের আদিম বৈশিষ্ট্য এর গড়নে ৷ প্রথম দৃষ্টিপাতেই মলে হবে বুঝি আফ্রিকার 
কোনো আদিম জনগোষ্ঠীর টোটেম-ফোটেম জাতীয় কিছু একটা । পুতুলটি হাতে নিলে মনে 
নানারকম প্রশ্নের উদয় হয় __ এটা মানুষের মত ঠিকই, তবে এটা ছেলে না মেয়ে? সধবা না 
বিধবা? কিংবা আদৌ মানুষ না কোনো দেব-দেবী কিছু একটা 2 বস্তুত কাঠের পুতুলের জগতে 
সচরাচর এমন একটি নমুনা চোখে পড়ে না। গড়নে এর বিমূর্ত রূপ স্ৌন্দর্যতত্বের বিচারে 
অতুলনীয় | আমাদের এই বঙ্গে এখনও এই একবিংশ শতাব্দিতেও যে এমন আদিম এতিহ্যবাহী 
গড়নের কাঠের পুতুল অবশিষ্ট আছে, - পাশ্চাত্যের আধুনিক ব্লীতির স্পর্শ থেকে দূরে এর 
শিল্পীরা অবস্থিত আছেন এটা ভাবতে বেশ অবাক লাগে। গর্ববোধও হয় । হয়ত এ পুতুল যারা 
কৃষ্ণনগর রীতির পৃষ্ঠপোষক তাদের মনে কোনো সাড়া জাগাবে না? বা তেমন কোনো বাজার 
পাবে না — কিন্ত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মুল্য অনেক। তাই উৎপাদনের ধারাটিকে 
টিকিয়ে রাখার জন্য সামগ্রিকভাবে এইসব কাঠের পুতুলের বাজার সম্প্রসারিত করতে হবে। 
এরজন্য আঞ্চলিকভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। 


আমাদের দেশে লোকশিল্পের মূল সমস্যাই হল বিপণন ব্যবস্থার । গত কুড়ি পাঁচশ 
বছরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এ সমস্যা বেড়েই চলেছে। কারণ, গত বিশ পঁচিশ বছরে কুম্তকারদের 
মাটির পুতুল কিংবা সূত্রধরদের কাঠের পুতুলকে সরাসরি ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে প্রাস্টিকের 
অল্প দামি পুতুল ও অন্যান্য হরেক রকম মজাদার খেলনা । প্লাস্টিকের পুতুলের নানারকম 
বাহারি ও চটকদারি কলাকৌশলের প্রলোভন থেকে শিশুদের দূরে রাখা সম্ভব হবে না। 
তাদের ভালো লাগাই. তো তাদের বাবা-মায়ের ভালো লাগা | সেখানেই তো কাঠের পুতুল, 
মাটির পুতুল শেষ হয়ে যাবে। এখন বাকি রইল মুষ্টিমেয় রুচিসম্পন্ন খরিদ্দার। বাকি রইল 
ভালোবাসায় চটকদার প্লাস্টিকের পৃতুলকে দূরে সরিয়ে রাখেন। সে আর কতদিন! 


কিন্ত এরই মধ্যে আমাদের যেটুকু করার ছিল আমরা তাও করিনি । আংশিকভাবে 
সরকারি চেষ্টায় নতুনগ্রামের পৃতুলকে আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে হাজির করা গেছে। 
সেখানে পুতুলের গুণমান গুনীশিল্পীর প্রভাবে এতই উচ্চমানে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তার 
আত্তর্জাতিক বাজার তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ্ঞসাধয হয়েছে। অন্যত্র ও সর্বত্র সে সুবিধা 
অবশ্যই ঘটবে না। তবুও তাদের পুতুলেরও স্বদেশে যথেষ্ট চাহিদা আছে। অনেকাংশে নতুন 
করে চাহিদা সৃষ্টি করা যায়। এর জন্য যেমন একদিকে বুদ্ধিজীবী মহলের সচেতনতার এবং 
ব্যাপকভাবে আলোচনা ও উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে, তেমনি সক্রিয়ভাবে সমবায় সমিতি 
স্থাপনেরও প্রয়োজন আছে। সমবায়ই এখন লোকশিঙ্গের টিকে থাকার একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা । 
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1.Gencral Introduction: 


Folk crafts are an integral part of life of India The rich heritage of Indian 
Folk Craft tradition reflects amazing diversity of the people. Crafts forms are 
the material expression of the traditional cultures which intern, become on of 
the major sources of ethnography. These Crafts have not only economic 
significance but also contribute to the formation of basic structure of 
traditional culture. Conch-shell craft one of the important Folk crafts is old 
and aesthetically marvelous. Craftsmen of Conch-shell products (Shankhari/ 
Sankhakar) belong the ancient ‘Nabasakha’ which is one of the so-called 
nine Crafts communities. 


Over the years crafismen have been carving the picture on Conch-shell 
reflects the social mythological and historical expression. These Crafts have 
an important relevance on Hindu rituals and culture on the one hand and 
interior decoration on the other. 


Thus this Conch-shell craft community has an important contribution 
to the village economy, religious rituals and traditional culture. From the 
very past Shankharies are facing serious problems and they are neglected in 
the society. The deterioration and possible disappearance of the traditional 
crafts were not researched, not was much attention paid to the socio- 
economic implications. My interest is to assess problems and prospects of 
this folk craft tradition and existing level of socio-economic condition of 
‘Shankhari? community. 


2. Background 
2.1 Cultural Traditions: 


Conch-shell Craft is one of the oldest folk crafts in West Bengal. The 
traditions go 


way back to the days of the Mohenjodaro and Harappa Civilizations in 
the Indus Valley (Singh M. 1982).The collections of artifacts of conch-shell 
clearly indicate the linkage that existed. Even today the talented but ne- 
glected craftsmen (Sankhakars) that we find in different parts of West Ben- 
gal and Bangladesh have preserved this tradition. 


Household products made of conch-shell like bangles, finger rings, ear 


rings, airophonic music instrument. pen stand, religious and ceremonial 
artifacts, etc. while providing mainly religious and utilitarian functions. also 
reflected the culture and the history of the people. Sankhakars decorated 
these articles with various symbols. designs and the motifs that reflected the 
prevailing culture and socio-economic conditions and traditions of their day 
to day life. These traditions have played an important role in the various 
aspects of rural life throughout the centuries. The Sankhakars themselves 
formed a significant role of the community and their skills passed down from 


generation to generation mainly through imitative transmission from father 
to son. 


In Bengal. conch-shell bangles on the wrists of Hindu women denote 
their married state. The first time that a girl wears a pair of sankhas or conch- 
shell bangles on her wrists would be a bride. She will wear them as long as 
her husband lives. If he dies before her, she wil! symbolically break her 
sankhas during the last rites for her husband. This tradition must be quite an 


old one because all the craftsmen who make sankhas belong to the tradi- 
tional Sankhakar cast. 


At dusk, every day, Hindu homes in Bengal, particularly in the rural 
areas, are alive with the auspicious sound of the blowing of conch-shell— 
deep, strong and resonant notes carrying over a long distance. Lighting a 
ceremonial lamp and blowing the sankh at dusk is a part of the daily obei- 
sance of the housewife before the household deity. The blowing of the 
conch-shell is apart of the ritual in Hindu religious ceremonies and festivals. 
In case of any threat of danger or calamity, conches are sounded to raise the 
alarm. As for example Tebhaga Andolon or Tebhaga Movement of Bengal. 
all the inhabitants of village are unified through the blowing sankhs. 


Although the blowing sankhs are generally left unadorned, craftsmen 
sometimes decorate them with elaborately engraved scenes from epics or 


with ornamental patterns and sell them to rich people in the cities for handsome 
prices. 


Actually, artifacts of conch-shell are in the traditional! use of the Bengali 
Hindu Married women as a symbol of marriage and ritual status and afore- 
said functional values. Thus this community has a direct economic relation 
with traditional Bengali Hindu society and culture. Like some other artisan 
communities, the Sankhakars are also disintegrated under various economic 
and social pressures. 


2.2 Resources : 


Conch is a large white sea-shell with a spiral inner structure that makes 
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it suitable also for blowing a horn. It has to be cleaned thoroughly. The use 
of conches as horns in religious ceremonies is seen elsewhere in India, but 
its use as a craft material is largely confined to Bengal, and in Bengal exclu- 
sively to Sankhakars. The source of raw materials (conch) and the tradi- 
tional conch-collectors, living in the eastern part of the coastal Jine of 
India (West Bengal, Orissa. Andhra Pradesh and Tamil Nadu). These 
conch-collectors, who are deep sea divers usually dive without using 
oxygen-masks are now suffering from different diseases related to lungs 
and financially immiserized. The shell is collected during an annual 
season in the coastal areas of Tamilnadu and Kutch and is usually sold 
to nakhodas—Muslim wholesalers, who retail them to craftsmen from 
their Kolkata bases. Lately the government have helped the Sankhakars 
to organise themselves into co-operative societies, which procure and 
supply the shells to them at a fair price. Now a day this system is irregular. 


2.3 Area of Conch-shell Craft of West Bengal: 


A large number of people earn their income and pursue daily living 
by producing these products, thus establishing the Sankhakar as a 
major service factor in the socio-economic life of the rural, But, unfortu- 
nately, this percentage is fast falling and these traditions are now being 
threatened due to other factors that may render it less useful. It may 
soon become extinct in the future as an industry serving household 
needs and may be confined to special items like ornamental products, 
tourist items ete. The Sankhakar craftsmen are divided into two groups; 
Sankharis, makers of sakhas, and the Sankha-baniks, traders of shell 
products. The baniks finance groups of Sankharis and sell their products 
and are economically far more betters than other group. Important 
Sankhakar centres are the Baghbazar, Amherst Street and Jorasanko 
areas of Kolkata, Domkal and Jitpur in Murshidabad district, Sankhanagar, 
Baljiadanga, Nabadwip and Ranaghat in Nadia district, Bhadreswar and 
Chandannagar in Hooghly district, Katwa and Patuli in Burdwan district, 
Barrakpur in North 24 Parganas district, Bishnupur, Bankura and Hatgram 
in Bankura districts and Panchrol in Midnapur district. Their largest 
concentrations are in Bankura district. 





In the district of Bankura, as in other districts, the Sankhakar are 
found in certain pockets where they live as a dominant group and these 
areas are named as Sankharipara, Sankhari bazar, Sankhanagar, etc. The 
largest village of Sankhar West Bengal is the village of Hatgram in 
the Bankura district, where near about 350 families are actively involved 
in manufacturing these products. The other large concentration of 
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Sankhakar can be found in Bishnupur of Bankura district. There are 200- 
250 Sankhakar families in Bishnupur town is engaged in traditional 
occupation of conch-shell craft. 


So the conch-shell craft is one of the more significant crafts in the 


West Bengal, and that it plays a vital role in the socio-economic life of 
the state. 


2.4 Previous Studies: 


The various ‘Intensive type’ studies on the folk craft of Conch-shell of 
West Bengal are not ‘Intensive’ in the true sense of term because such 
studies do not enter in to the micro level. This study began with the collec- 
tion of available literature on Conch-shell craft in West Bengal. Studies on 
this particular aspect have not been many. There are some reports and editorial 
published in books, journals, magazines etc, which stressed the fact that the 
craft neglected and dying out. 


Most of the studies are concerned with brief descriptions of different 
components of folk craft i.e. craft technique, collection of raw materials, 
artifacts, design etc (Gangopadhyay R.1986, Singh M. 1982, Thakur S. 1958, 
Mandal S.1984, Mandal A. 1997, Dutta A.K. 1995, Ghosh P.K.2000, 
Chattapadhaya R. 1996,Ghosh S.2000, etc). A study on Shankhari Bazar in 
Bangladesh has been done by Henry Glassie (2000) where he found the 
existence of this important craft in Dhaka and highlighted some important 
aspects concemed with Shankhari community. All these studies are related 
with the conch-shell craft (art, design, tools, techniques etc.) but attention 
has not be paid to the socio-econonomic condition of craftsmen community. 
their living standard and environmental effects. These studies have not 
assessed the ecological effects. The problem arises on the bio-diversity of 
nature as there is no artificial production of conch is taking place. More over 
conch-shell craft factories may cause air pollution and the conch-shell dust 
may increase toxic leve! in the atmosphere. Conch-shell dust may cause the 
bad health condition of the craftsmen. On the other hand conch-shell dust 
some times may be used as medicine. Exploration of religio culture aspects of 
the use of conches has not been done. Most of the studies neglected the 
identification of problems related to this aspect. 


My interest is to asses the problems and prospects of folk craft tradition 
in West Bengal and existing level of socio-economic condition of Shankhari 
community. Religio cultural aspects and environmental effects of this craft is 
also the important area of interest. A bibliography of published materials has 
been prepared. 


In this connection, it is relevant to mention that, as evident from the 
bibliography provided, very few studies and documentation efforts have 
been made in the field of conch-shell craft. Even then the socio-economic 
and socio-cultural aspects of the craft have not been adequately dealt with 
the by the scholars. No work appears to have been done in respect of the 
ethnological aspecis of conch-shell craft. although emphasis should be given 
to these important aspects of one of the oldest crafts, as it reflects the 
cultural history of the people, social systems, environment, etc. 


A preliminary study has been donc about conch-shell craft on many 
issues. | include demographic and socio-economic issues, the manufacturing 
process, raw materials, tools. marketing mechanism, cultural linkages. as well 
as the problems and prospects. So this study is a pioneer work and is the 
systematic attempt to cast an in-depth look at the problems relating 1০ the 
conch-shell craft in West Bengal. 


3. Sankhakar Caste: 


Although the aspect of defining Sankhakar caste call for a more detailed 
survey and study. our present survey indicates that in West Bengal the craft 
was, and stil] is mostly confined to a particular group or class or community 
of people who continue the traditions of this craft. Among the Hindus they 
belong to a lower Hindu caste called “Shankhakar” or “Sankhari". They 
are devout followers of the Hindu religion and they worship Hindu gods and 
goddesses. Their personal and family life is greatly influenced by their 
religious ideology and affiliation. During the early days, Indian society was 
divided into different castes according to their original occupations, which 
in tum determined their economic condition and social position in the society. 





According to Bramha Baibarta Puran the Sankhakar belong to the 
ancient Nabasakha, i.e. they constitute one of the nine craft communities of 
Bengal. The Brihad Dharma Puran describes the Sankhakar as one of the 
twenty uttama-sankara upabarna bibhagan (Roy, N. R.,1980:29 1-292). H.H. 
Risley(1899 11:221) describes the shell cutting castes of Bengal are clean 
Sudra but they claim Vaisyas. Formally this community was distributed mainly 
in West Bengal and Bangladesh. After partition some members of the 
community migrated from East Bengal to India and settled in some parts of 
West Bengal. 


The Sankhakars today claim to belong to the clean Sudra Varna of 
Hindu society. Among them both the clan(gorra) and caste are endogamous 
but in case of higher caste people in the area the clan is exogamous while the 
caste is an endogamous unit. In West Bengal we have found several sur- 
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names among the Sankhari community like Layek, Mandal, Nandi, Bhadra, 
Kabiraj, Dutta, Kundu, Nayek, Pal, etc. and some clan names like Sandillyo, 
Parasar, Bhringa. Modhgollo.Maharishi, etc. Each clan have a each totem. 


Family may be nuclear or joint. The line of descent is partrilineal and 
marriage is monogamous. The rules of inheritance and other customs are 


offered as per Hindu law and are shared by almost all Hindu Communities in 
the region. 


The Sankhakar may be grouped into two categories on the basis of 
their occupation. They are (a) Traditional groups— those who are engaged 
in this occupation through generation to generation and (b) Non-traditional 
groups who have adopted the occupation as a means livelihood in recent 
years. Recently some of the tribal people are engaged in this craft. 


4. Raw Materials 
4.1 Types of Conch : 


Conch is the most important raw material used in conch-shell craft manu- 
facturing. Shell used are of various types & size and accordingly the cost 
and quality vary. The types of conch-shell are as follows— 


a. Rameswari b. Titkuti e. Suni d. Selamat 
e.Titkoudi f. Kalakomai g. Alabila h. Kalachena 

i. Jamaipati j. Dhala k. Garhbanki 1. Parbesi 

m. pati n. Jhanjhi o. Deyani p. Kanyakumari etc. 


4.2 Source of Conch-shell: 


The source of raw materials (conch) and the traditional conch- 
collectors, living in the eastern part of the coastal line of India (West 
Bengal, Orissa, Andhra Pradesh , Tamil Nadu etc.) The sites where the 
conch-shells are found in large quantity are Rameswar, Tuticorin, 
Saurashtra, Kanyakumari, Pondichery, Madras, Andaman and Nicobar 
Islands and Srilanka and the quality is also very good enough. 


4.3 Other raw materials 
Apart from conch-shell, conch-shell crafts manufacture need many other 


raw materials. These are acid. lac. colour, wax. synthetic gum, etc. The cost of 


other raw materials are based on proper cash payment. They collect it from 
local market or Kolkata or from a near installed fair. 


5. Tools 


The conch-shell surface is very hard and is difficult to work on to cut 
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into slice. The slicing is now done largely by power-driven disc saws with 
diamond teeth. The traditional cutting method is very laborious. It is done 
with a special saw with a peculiarity-shaped. heavy. semi-circular blade with 
a minutely dented sharp edge, without the serrated teeth usual to a saw. This 
traditional tool has a beautiful shape and shell-cutting process is a delight to 
watch .The craftsmen holds two sides handles of the blade and works, or 
rather rocks, the saw to and from side ways as it gradually makes its way 
through the shell. cutting a ring off the main body. The instrument cuts into 
the shell, on both sides of the blade. simultaneously. People who find fault 
with everything are often likened to a sankher karat , a conch saw that cuts 
both ways. 





Sankher karats are made by the Karmakar blacksmiths of the village or 
urban. They are still used by some craftsmen for special Jobs. Decoration 
and engraving on conch-shell are done mainly with a variety of files and 
hammers. 


5. The Manufacturing Process 
5.1 Conch-shell craft as a family profession 


Conch-shell craft manufacturing is a family profession, in which all the 
members of the family take an active part including the female members and 
even the children. The traditions. skills and techniques needed are transmitted 
to family members orally and through the practical demonstration. In order 
to keep this profession alive, intermarriage within their own profession and 
caste has been encouraged, but this is oflen disregarded today. It will not be 
a mistake to say that each Sankhari village is like a well-knit family with 
strong bonds of kinship—any family occasion or ceremony is shared by the 
whole community—working together like a commune. They share everything 
in common, including raw materials and tools, while their special skills, 
techniques and experiences are kepi to themselves and not shared with 
others. 


5.2 Female involvement 


Conch-shell craft manufacturing is not exclusively a male craft. My ob- 
servations and findings reveal that both male and female members of the 
family are actively engaged in conch-shell craft manufacturing, but, with 
distinctly different functions between the male and female craftmen. The 
collection of the conch-shell, its preservation, part of the processing stage, 
the shaping of the shell with the help of tools and decoration are done by 
male craftsmen. Female crafismen are mainly involve in the carving of design 
or motif of sankhas. The designing of the sankhas or sankha is also done by 
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the male workers. 


5.3 The traditional process 


The entire manufacturing process is indigenous and also very traditional. 
This has been followed down through generations, with very little change. 
The entire process involved in traditional conch-shell cra manufacturing, 


can be divided into certain well-defined steps or categories according to the 
nature of its operations 


A. the collection of raw materials 

B. the processing of the conch-shell ( wash & primarily shape) 
C. the finally shaping of the object with the help of the tools 
D.the engraving or embossing various designing stage 

E. the finally polished and finished product 


the conch-shell workers can be divided into three categories depending 
on the kind of raw material used by them. They are as follows : 


1. The makers of Bangles and other products. 
2. The makers of small products except conch-shell bangles. 
3. The makers of conch-shell bangles only. 


In the production of conch-shell bangles need whole and good quality 
conch-shell and for purchasing the materials large amount of capital investment 
is required. The craftsmen of the second category. i.e.. the makers of small 
types of products, except conch-shell bangles, select the damaged left over 
portions and broken parts of conch-shell. So they require smaller amount of 
capital investment. The craftsmen of the third category are the makers of the 
conch-shell bangles exclusively and the raw materials they use are of high 
quality and large in size. These are more costly and the craftsmen require 
larger amounts of capital in comparison to those in the. first and second 
categories. 


Most of those who solely depend on this craft have a workshop or 
dwelling cum workshop or a shop adjacent to their respective houses. The 
total work can be divided into few phases. For each types of work there are 
specialists who attend to their respective work. Generally the articles 
manufactured in a workshop are polished and finished in another one through 
two or more phases. Thus there is a continuous economic relationship and 
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mutual cooperation among the fellow workers of this community. 
5.4 Types of product of conch-shell 
Items of conch-shell products are as follows 
(a) Bangles of various sizes. types and designs 
(b) Finger rings with various designs and size 
(c) Ear rings, ear tops, ear lowers 
(d) Necklaces of various types with or without stones, beads and lockets 
(e) Buttons for shirts and punjabis 
(f) Hair pins, clips 


(g) Vermilion pot, pen stand, medals, musical instruments, conch-shell 
dust or powder and conch-shell lime, etc. 


5.5 Sale and marketing 


One of the key problem faced by the traditional conch-shell craft manu- 
factures of the country is the lack of proper marketing facilities. At present 
this is unplanned and poorly managed. This is the main reason for the explo- 
ration of the Sankhakar. There is no fixed price for their finished product. 


Finished products are supplied and distributed through different 
channels: 


a. In case of direct sales, people from the nearest village 
come to the Sankhari and purchase necessary products for them 
at cheaper rates. 

b. In other cases hawkers purchase goods from Snakhakar 
for sale in the nearest market or door to door and also village to 
village, not making a very high profit. 

c. The main channel of supply is, however, through the 
wholesalers. Big shops in different places of West Bengal, Bihar, 
Orissa. Assam, etc. These shops are acting as a mediators between 
the crafismen and the users of their products. The Sankhabaniks 
get advance of cost money from these wholesalers. 

d. Thereare a few conch-shell and jewellery shops at home 
the Sankhabanik supply the articles on orders per requirements of 
the customers 

e. Some times the Sankhabaniks sale their products in the 
fair or mela. 
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6. Socio-economic condition of the conch-shell craftsmen in West Ben- 
gal 


Traditional conch-sheli craft in the country not only fulfills the ritual 
demands of the people. but preserves and continues the cultural traditions 
and heritage of the nation. This is expressed in the form, design and motifs of 
these products. Unfortunately. it appears that this profession is now on the 
verge of extinction. Thousands of Sankhkar are today living below the 
poverty line, without a future to the rising new generation. completely frus- 
trated by steady deterioration of the industry and the fall in demand pat- 


terns, as well as the social discrimination that not only continues but ap- 
pears to be increasing. 





The main reasons are the economic and social factors that can be traced 
back to the historical past. Any observer can easily find that the Sankhakar 
as well other artists and village craftsmen are always neglected and despised 
by the ‘upper class’ At the most they appreciate the intrinsic culture and 
decorative value of the productions, but will never compensate the artists 
and the creators adequately or them equal recognition and status in society. 


Thousands of Craftsmen are also suffering from inadequacy capital and 
thus cannot manage themselves. Their income level are low (average 1000/- 
to 2000/- per month for a household). In fact most of them are in the category 
of land non-owners class. 


In addition the price of the raw materials is also increasing everyday. 
Fierce competition results in a falling price of finished products 
disproportionate to the increasing price of raw materials. The demand pattern 
for the products is also falling for different reasons. It is also relevant to note 
that the conch-shell craftsmen need patronage and supportive role of the 
government or the non-government organisation. 


Major problems which are artisan of this area confront are as follows: 
1. Problems of properly supply of raw material (conch-shell) 
2. Problems of investment, procurement of raw materials. 


3. Problems of marketing of conch-shell products (artifacts. conch-dust, 
Wastage, conch-lime)} 


4. Problems of electric power supply. 


5. Problems of ecological balance. 
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6. Problems of different disease of the artisans from their crafts hazards. 


The practice of wearing sankh bangles as a symbol of the married state 
now seems to be losing its appeal of religious or ritual significance. The 
falling demand has led craftsmen to diversify their products and they now 
also make costume jewellery like pendants, finger ring earring brooches 
hairpins, etc. They are also experimenting with new shapes and patterns for 
their bangles with a view to popularising them as costume jewellery all over 
the country. 


7.Ecologicat effect and conch-shell craft: 


There may be both ecological as well as environmental pollution from 
the process of conch extraction from shores, cutting and finishing process. 
The ecological effects mainly arises due to the imbalance created in the food 
chain in the upper and lower tropic level of aquatic macroplytes and planktons 
which would increase indiscriminately ultimately increasing the oxygen 
demand of the water body. The upper levels also suffer due to their scarcity 
in their food. 


The environmental pollution is mainly the outcome of the manufacturing 
process, where large noise pollution is a major nuisance for the workers 
leading to temporary or permanent hearing impairment. The more severe 
problem is the constant inhaling of the dust produced which may be both 
Suspended Particulate Matter (SPM) and Respirable Suspended Particulate 
Matter (RSPM) which causes severe respiratory trouble in long run mari- 
festing in disease like Emphysema, Bronchitis, Asthma, etc. 





8. Conclusion: 


It can be concluded without any doubt that traditional conch-shell craft 
plays an important role on the ethnic culture of the people of India. This 
study obviously provides us the cultural background, which, in tum, help 
us to identify our ethnic characteristics as well as our historical linkages. It 
should be noted that we find the dying out situation of the conch-shell craft 
in West Bengal. The socio-economic condition of the craftsmen community 
is appears to be deteriorated. Manufacturing of conch-shell product lead to 
some adverse affect on the health condition of the craftsmen. All these 
problems may hamper this traditional craft. So it is relevant to note that the 
crafismen community need the supportive role of government and non- 
government organisation in order to preserve this folk craft tradition in 
Bengal.. The traditional conch-shell craft no doubt contribute to the cultural 
totality. These type of ethnic cultural components to provide the cultural 
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and national identity of the people. So. conch-shell craft is a mark of ethnic 
and cultural identity of folk craft of West Bengal. 
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বাংলার লোকউৎসবে কৃষি প্রসঙ্গ 


ফাল্গুনি Shas 


বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, ভীবসৃষ্তির বিভিন্ন পর্যায় নির্ণয় করতে 
অগ্রসর হয়ে পাঁচটি মহায়গ ও তাদের প্রত্দেকটিক্তে বেশ কয়েকটি যুগে ভাগ কারেছেন। 
পৃণিনীর came থেকে আড়াইশ কোটি বছর পর যে যহাযুগকে তারা চিহ্নিত করেছেন তার 
নাহ আর্কিওক্তোয়িক হহাযুশ । এই নহাযুগ পঞ্চাশ কোটি বছর ধারে অসস্থান করে এটি জীবসৃত্তির 
প্রথম পর্যায় । ছিতীয় মহাযুগের নাম প্রোটোরোজোয়িক; এটি বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাকটিরিয়ার 
যুগ বলে স্থীকৃত এই মহাযুগ নব্বই কোটি বছর ধরে চলে ৷ তৃতীয় নহাযুগটির নান 
প্যালিওকোয়িক মহাযুগ। এটি মতস্যযুগ নামে পরিচিত । এটি ছত্রিশ কোটি বছর ধারে চলে। 
চতুর্থ মহাযুগটির নাম মেসোজোয়িক, এটি সরীসৃপের যুগ নানে পরিচিত । এটি বারো কোটি 
বছর ধরে চলে । পঞ্চম মহাযুগটির নাম কোনোক্তোয়িক ৷ এটি স্তন্যপারীর যুগ নানে পরিচিত । 
এটি সাত কোটি বছর ধরে চলে: বিজ্ঞানীরা এই শেষ মহাযুগকে এওসিন, ওলিগোসিন, 
থিওসিন, প্রিওসিন, প্লিস্টোসিন এবং সাইকোক্তোয়িক এই ছটি যুগে ভাগ করেছেন | উল্লিখিত 
যুপগুলির ধ্য প্লিস্টোসিন যুগেই (বিজ্ঞানীদের নানা তথ্য প্রমাণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা 
নিরুপিত হয়েছে) অতিকায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে এবং মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব 
হয়। প্রায় তিনশকোটি বছর আগে একজাতীয় উন্নত মানসিক ক্ষমতা বিশিষ্ট, লোমশ বানর 
aren Sera আবির্ভাব হয় যারা মানুষের পূর্বপুরুষরূূপে চিহ্নিত | পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন 
ও অভিব্যক্তি অভিযোজ্ঞনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমে নানুষ ও তার সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ 
ঘটে । সাইকোজ্োয়িক যুগে মানবসভ্যতার বিকাশ ত্বরাদ্বিত হয় এবং পৃথিবীর চুড়ান্ত অভিবাক্তি 
ween Ga মানুষের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘাটে 


্রীষ্টপূর্ব পঁচিশ arora বছর থেকে স্রীষ্টপূর্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের মধো অর্থাৎ ATTA 
প্রস্তর যুগে মানুবকে আধ্য বনমানুষ ও আধা মানুষরূপে পাওয়া যায়। এই সময় মানুষ 
সম্পূর্ণরূপে পণ্ডশিকারি। এ সনয় তারা দেহাচ্ছাদনের উপায় আবিদ্ধার করে এবং আগুনের 
ব্যবহার শোখে। এই মানুষ গুহাবাসী । 


খ্ৰীষ্টপূর্ব আনুমানিক পঁচিশ হাভার অন্দ থেকে খ্ৰীষ্টপূর্ব দশহাক্তার বছরের অধ্যে অর্থাৎ 
GNAP মানুষ তীর-পনুকের ব্যবহার ও রান্না করতে শেখে খাদ্যের প্রনোজলে ও পণ্ড 
শিকারের জন্য স্থানান্তরে গমনও করে। এ সময় সে ছবি আঁকতে শেখে। 


আনুমানিক দশহাজার শ্রীষ্টপূর্বান্দ তোকে পীচহাক্তার শ্রীষ্টপূর্বান্দের মধ্যে অর্থাৎ 
নবাপ্রস্তরযুপে মানুষ আরও জনেকশুলি শুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কুরে | এই সময় মানব সভ্যতার 
সর্বাধিক বিকাশকর্ন সংঘটিত হয়। নৌকা ও ভেলা এই সময; তৈরি করে, মৃৎপাত্র এ সময় 
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প্রস্তুত করে, বন্যপশুকে পোষ মানায়, বস্তুবয়ন করে এবং এ সময়ের সর্বাপেক্ষা শুরুত্বপুণ 
আবিষ্কার কৃষিকাজ । rs ও ধারাল কুঠার, লাঙ্গল, কান্ডে, কোদাল প্রভৃতির আবিদ্ধারগুলি 
কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটায় । ফলে যাযাবর মানুষ হল কৃষি নির্ভর ও গুহার 
আদলে তৈরি করা কৃষিক্ষেত্রের পাশে গুহাবাসী শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অধিবাসী । জীবন ও 
জীবিকা হল পূর্বের চেয়ে অধিক নিরাপদ ও সুবিধাজনক । তবে সেদিনের সব মানুষই তাদের 
যাযাবরত্ব ত্যাগ করে নি। এই নবক্জীবনের (কৃষিজীবী মানবন্জীবন) নিদর্শন মেলে মিশরের 
নীলনদের Ao অঞ্চলে, ভারত-চীন-মেলানোশিয়ার নদনদী তীরভূমিতে, সুইজ্ঞারল্যাণ্ডের 
হুদত্ীরবর্তী অঞ্চলে এবং আমেরিকার মেক্সিকো ও পেরু অঞ্চলে । 


উপরের আলোচনায় আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী ও শিকারিজীবীস্তর থেকে মানুবের 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার উত্তব ও বিকাশ কিভাবে পশুপালন এবং কৃবিকর্মের পর্যায়ে পৌঁছায় তা 
দেখান হল। কৃষিকে অবলম্বন করে যে নতুন অর্থনীতি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হল তা পূর্বেকার 
আদিম সংস্কৃতি ধর্মধারা থেকে রাপাস্তর ও অভিযোজনের মাধ্যমে বেশকিছু উপাদান উপকরণবে 
আস্ত্রীকরণ করে নিয়েছিল | 


ক্ৃষিকেন্দ্ৰিক লোকসমাজের প্রধান জীবিকা কৃষিকর্ম হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে কৃষি 
উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এদের গভীর যোগসঙ্গম ঘটে। প্রকৃতি সে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ, সূত্রনির্দেশ প্রভৃতি দিক দিয়ে বিচার করে 
নি। তার কাছে প্রকৃতি-পৃথিবী-সূর্য-বৃষ্টি-বৃক্ষ ইত্যাদি তাদের ক্রিয়াকর্মের জন্য সজীব বস্তু, 
TAMRE শক্তি (Impersonal force) হিসাবে মনে হয়েছিল | কারণ প্রকৃতির সব পরিবর্তন 
ও নিয়ম নির্ধারণ করা সম্ভব ও স্বাভাবিক নয় । অপরদিকে সে এই প্রকৃতিকে দেখে আসছে 
তার কৃষিক্ষেত্রে শস্য উৎপাদক শক্তিরূপে, জীবনজ্রীবিকার ও নিরাপত্তার নিয়স্তারূপে, C- 
মৃত্যু ও বৃদ্ধির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকরূপে। তাই প্রয়োজনের তাগিদে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের Gay 
নানা আয়োজ্রন-উপাচারে-পার্বপে-উৎসবে-সংক্কারে প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকৃতিকে প্রসন্ন করে 
কৃষিক্ষেত্রে সুবর্ষণ-সুফসল, জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা আনতে মনযোগী হয় ৷ কৃবিক্ষেত্রে 
তার মা-বাপ ও জীবনের সবকিছুর উৎস ও প্রেরণা | তাই ভয়ে-ভক্তিতে-বিশ্বাসে-সংস্কারে- 
কল্পনায়-অনুভূতিতে সে কিছু অদৃশ্য প্রভাবের বা শক্তির অস্তিত্ব বোধ করে কৃষি দেবতার 
উত্তব ও বিস্তার ঘটায়। তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে ও কৃষিজ্ঞাত শস্যকে কেন্দ্র করে বছরের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কৃবিউৎসব-শস্যউত্সব-বিশ্বাস-সংক্ষার-আচার প্রভৃতির আয়োজন 
হয়। যেগুলি এ সমাজের জীবন-জীবিকা বা বেঁচে থাকার সংগ্রামের সঙ্গে, ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত । 

শস্যদায়িনী বা শস্য উৎপাদক পৃথিবী open প্রকৃতি আরাধনা কৃষিজীবী সমাজের তাই 
একটি স্বাভাবিক ধর্মাচারণ। উর্বরতাতন্ব্ের ধারণা অনুযায্রী শস্যকামনা ও সস্তান কামনা । 
একই চিস্তাভাবনার দুটি পরস্পর অঙ্গাঙ্গিক, সমাস্তরাল সম্পর্ক যুক্ত ধারণা তাদের ধর্মীয় 
চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করে । এই ধারণায় শস্য উৎপাদনকারী ধরণী ও সন্তান উৎপাদনকারী 
নারী সমধয়ী বলে গণ্য হয় । শস্য উৎপাদন ক্রিয়া ও সম্ভান উৎপাদন ক্রিয়া এই দু'টি ঘটনা 


ba 


লোকতদপন 
একই ক্রিয়া বা একই ধর্ম বিশিষ্ট, ও প্রক্রিয়ার সমাস্তরাল জীবন সৃষ্টির দিক। ফলে জীবনের 
নানাবিধ যৌলাচার-ক্রিয়াকর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার ধর্মের নাম ধরে মানুষের ব্যবহারিক Sera 
প্রচলিত ও প্রতিপালিত হতে শুরু করে। 


এবার আমরা উভয়বঙ্গের বেশকিছু লোকধর্ম-উতসব-বিম্বাস-সংস্কারের উল্লেখ করে 
লোকসংস্কৃতির সঙ্গে কৃষির সম্পর্কটিকে নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হব £ 


ভাদুপরব বা ভাদুপুজা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষত পশ্চিম বর্ধমান, 
দক্ষিণ বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বিহারের ধানবাদ, রাচির কিছু অঞ্চল এবং উড়িষ্যার কিছু 
কিছু অঞ্চলে ভাদুপুজ্ঞা একটি অতিপরিচিত বর্ধাকালীন শস্যউৎসব বলে স্বীকৃত । যদিও এটির 
সঙ্গে কাশীপুরের রাজা নীলমণি সিং দেওয়ের কন্যার মৃত্যুজ্জনিত স্মৃতিউৎসব জড়িত, কিন্তু 
উৎসবটির অবস্থান, পালন, সময়, উপাচার, আয়োজন, নৃত্যগীতি, সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস, আচার 
প্রভৃতি কৃষি ও উর্বরতা সহায়ক জাদুকৃত্যমূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বলে প্রচ্ছন্ন ছাপ মেলে। 
সমগ্র ভাদ্রমাস ধরে এই উৎসব স্থাপন-পালুনী-জাগরণ-বিসর্জন এই চার পর্যায়ে চলে | অনুবঙ্গ 
রূপে নৃত্যগীত-হছড়াকাটা প্রভৃতি অনুষ্ঠান চলে যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকসমাজের জ্রীবন 
বাস্তবতা-কৃষিকেন্দ্রিকতার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমান পরিবর্তিত আর্থ সামান্দিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে 
এই উৎসবটির বেশ কিছু রূপাস্তরও চোখে পড়ে 1 


টুসুপরব : ভাদুর মত টুসুও পশ্চিমসীমাস্ত বঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের 
সাঁওতাল-খেড়িয়া-লোধা-কু্মী-মাহাতোদের অন্যতম একটি লোকউতসব ৷ এই উৎসবের সময় 
এবং প্রকৃতি অনুযায়ী এটি শীতকালীন শস্যোৎসবরূপে চিহ্নিত | এই সময় কৃবিজ্ঞাত শস্য ঘরে 
'ঘরে ওঠে, কৃষকের ঘরে ঘরে নতুন শস্যকে ঘিরে পরবের (নবান্ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান) আয়োজন 
চলে। শীতকালীন শস্য উত্তোলন, গোলাজাতকরণ ও আনুষ্ঠানিক আনন্দ পরব এ সময়ের 
প্রধান আকর্ষণ । টুসুর স্থাপন-পালুনী-জাগরণ-বিসর্জন এই চারপর্বে অনুষ্ঠানটি বিভক্ত | 


মুলে ইত্যাদি শস্যের Tee ছড়ানো হয় এবং আচার মেলে সমগ্র পৌষমাস ধরে নিয়মিত হলুদ 
মেশানো জল দিয়ে শস্যের অঙ্কুরোদশগমের চেষ্টা (কৃষিক্ষেত্রে বীজ্ঞ অন্ধুরোদগমের সমাস্তরাল 
অনুকরণাস্মক ক্রিয়াচার) করা হয় । যা উর্বরতাকেন্দ্রিক কৃষিকর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্রতিনীরা 
নৃত্যগীত ও ছড়ার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে অধিক শস্য, সম্তান লাভ প্রভৃতি কামনাগুলি HAA কাছে 
নিবেদন করে | উপরিউক্ত ধর্মাভারণ-ক্রিয়াচার-বিশ্বাস স্পষ্টভাবে কৃষিকাজ ও কৃষি উৎসবকে 
সমর্থন করে। 


বাহাপরব মাঘমাসে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত বৃক্ষবন্দনামূলক লোকউৎসব 
বাহাপরব। মাঘমাস সাঁওতালদের কাছে বাহামাসরাপে পরিগণিত হয় উৎসবের মূল সময় 
মাঘমাসের শুক্রপক্ষের প্রথমা থেকে অমাবস্যা পর্যস্ত। এই পরবের পূর্বে এরা নতুন কোনো 
ফল, ফুল, পাতা খাদ্য বা অন্যরূপে ব্যবহার করে না। এই উৎসবের অনুষঙ্গ নৃত্যপীতবাদ্য ও 


we 


í 


লোকদর্পলি 
সমবেত খাদ্যগ্রহণ: যার মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত মানুষদের বৃক্ষবন্দনা বা বৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ পরিদৃষ্ট, হয় । শাল. মহুয়া এদের জীবিকার উৎসরূপে স্বীকৃত 1 এই শাল, মহুয়াই এই 
উৎসবের প্রধান অবলম্বন । সমগ্র উৎসবটি Sa, সার্দি ও বাস্কে এই তিন পর্বে বিভক্ত । উৎসবের 
নায়ক কামনা করে তাদের জীবন যেন সুখী হয় । ঠিক সময়ে যেন বৃষ্টি নামে এবং তাদের 


রোগমুক্ত পরিবার যেন সমৃদ্ধিতে দিনযাপন করে৷ এই উৎসবেও সুখী পরিবার গঠন এবং 
কৃষিক্ষেত্রে সময়মত সুবৰ্ষণ কামনা বর্তমান 


‘Seopa বা ছাতাপরব : হদপৃজা বা ছাতাপরবও অনুরূপভাবে পশ্চিমসীমাস্ত বঙ্গের 
সাঁওতাল, মুণ্ডা, GIS, লোধা, কোডা, বাগাল, SH প্রভৃতির মধ্যেকার অন্যতম একটি 
বৃক্ষবন্দনার উৎসব ৷ ভাদ্রমাসের দ্বাদশী তিথিতে শাল বৃক্ষবন্দনা এ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ । 
উৎসবের পূর্বে হুদ কুঁড়ি মাঠে শালগাছের ভাল পৌতা হয় এবং তার তলদেশে বিভিন্ন 
ধরনের ফসলের দানা ছড়িয়ে দেওয়া হয়! পূজার দিন এতে অক্কুর বের হয়; একে ঘিরে 
আয়োজিত হয় নৃত্য-গীত ও বাদ্যের আসর | বিশেষভাবে দেখলে উৎসবটির মধ্যে অনুষ্ঠিত 
বীজের অদ্ধুরোদগমের অনুকরণ এবং বিবাহ প্রথা প্রভৃতি আচারগুলির মধ্যে উর্বরতাকেন্দ্রিক 
শস্য উৎসবের ধারণা বর্তমান। বৃষ্টির দেবতা, বৃক্ষ দেবতা ও শস্যদেবতার কাছে ব্রতিনীদের 
প্রার্থনা থাকে যাতে তারা কৃষিক্ষেত্রে অধিক শস্য উৎপাদন করতে পারে । 


করমপরব : দক্ষিণ পশ্চিমসীমাস্ত বঙ্গের পুরুলিয়া, বাকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, 
মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, উড়িব্যার কিছু অংশ ও বিহারের সারণ, ছোটনাগপুরের ওরাও- 
মুণ্ডা-কুর্মী-মাহাতো-ভূমিজ-হ্বীরহড় প্রভৃতি কৃষিজীবী আদিবাসী অস্লে করম পরব ব্রতানুষ্ঠান 
হয়ে থাকে। এছাড়া মধ্যভারতের গঁড়জ্ঞাতি অধ্যুষিত সমতলভূমি, ভীলজ্জাতির বাসস্থান 


খানদেশ ও অঝওয়ারু সম্প্রদায়ের আবাসভূমি মাইকেল পাহাড় অঞ্চলে এই পরব অনুষ্ঠিত 
হায়। 


ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই পরব পালন করা হয়। উল্লেখিত মাসের 
শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ব্রতিনীরা বাশের তৈরি ছোট cad ঠোঙার মত ঝুড়িতে বালির উপর 
জনার, বিরি, মুগ, FSIS, তিল, সুতলি, সরষে ইত্যাদি শস্যের বীজ বুনে দেয় এবং উল্লেখিত 
মাসের একাদশী তিথি পর্যস্ত তাতে হলুদগোলা জল নিয়মিত দিয়ে অক্কুরোদশগমের চেষ্টা করে। 
করম রাজার প্রতিক হিসাবে করমগাছের ডাল কেটে উৎসবকেন্দ্রে পূজার জন্য পুঁতে দেওয়া 
হয়। পূজার দিন অক্কুরিত শস্য ও নবপত্রণুলি উপকরণ বা নৈবেদ্য হিসাবে করমরাজার 
উদ্দেশ্যে রাখা হয়। উৎসবকেন্দ্রে রাখা করমগাছের ডাল পূজ্ছো করা হয়। জ্ঞাওয়া ডালি, 


করমঠাকুর প্রভৃতিকে ঘিরে এই সমাজের নারীপুরুষদের সার বেধে নৃত্য-গীত সম্বলিত অনুষ্ঠান 
শুরু হয়। 


উৎসবের সময়, নৈবেদ্যর উপকরণ-উপাদান কৃষিক্ষেত্রে শস্যউৎপাদনের অনুকরণে 
উল্লেখিত শস্যদানা থেকে অন্ধুরোদগমের অনুকরণ, করমবৃক্ষ বন্দনা ও আনুবঙ্গিক অনুকরণাত্মক 


লোজদার্পন 

জাদুক্রিয়া (ইমিটেটিভ ম্যাজিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া) প্রভৃতি ts উৰ্বরতাকেন্দ্রিক কষিউৎসবকে 
চিহ্নিত করে। জ্ঞাওয়াভালি SACS শস্যের জন্মোৎসব-এর অনুকরণ করা হয়েছে; শস্যের 
অক্ধুরোদগম পলন-ক্রিয়া (Ceremony of germination) এই ক্রিয়াচার কৃষিকর্মের সঙ্গে 
সমা্তরাল ঘটনা | উৎসব থেকে PRACT থেকে বিজোড় সংখ্যক আউশ ধানের গুচ্ছ আনার 
মধ্যে কৃষকের ঘরে শস্য সমৃদ্ধির দিককে ইঙ্গিত দেয় । অনুকরণাত্মক ক্রিয়া অক্ষুরোদশ্গমের 
মধ্যে আমন ধানের চারা রোপণ ও বিভোড় সংখ্যক আউশধানের গুচ্ছ আনার মধ্যে কৃষকের 
পরিণত-পৰ শস্য ঘরে তোলার সমাস্তরাল অনুকরণ বা জ্ঞাদুক্রিয়াটি বর্তমান। কোনো কোনো 
উত্দবক্ষেত্রে একসঙ্গে দুটি করমভাল CONS হয়; মনে করা হয় একটি নারী, অপরটি পুরুষ বা 
একটি সূর্য অপরটি পৃথিবী বা oH এই দুটি গাছের ভালকে opera সময় বিয়ে দেওয়া হয় 
মনে করা হয় এদের মিললে পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, অর্থাৎ একটি “সমান্তরাল 
অনুকরণাত্মক জাদুক্রিয়ার মাধ্যমে কৃবিক্ষেত্রে শস্য ও পরিবারে সম্ভানলাভের মানসিক ইচ্ছা 
এই অনুষ্ঠানের মধো দিয়ে প্রকাশিত | পুজা প্রাঙ্গণে ব্রতিনীদের মধ্যে সাপ ছেড়ে দেওয়ার প্রথা 
প্রচলিত রয়েছে ৷ সাপের সঙ্গে উর্বরতা, কৃষি, বৃষ্টি ও অধিকসংখ্যক সম্তানলাভের ইচ্ছা প্রভৃতির 
গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে উর্বরতা শক্তির পূজা, সূর্য-পৃথিবীর মিলন, অনুকরণাত্মক 
কৃষিকর্ম ক্রিয়াচার, বৃক্ষবন্দনা প্রভৃতি দিকগুলি করমপরবকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। 


গাজনউৎসব উভয় বাংলার প্রায় সমগ্র অঞ্চ লের অন্যতম প্রধান লোকউৎসব 
গাক্ঞন-চড়ক উৎসব স্থান ও প্রকৃতিভেদে এই উৎসব বিভিন্ন নামে পরিচিত; দক্ষিণবঙ্গে এর 
নাম শিবের গাজ্ঞন, পূর্ববঙ্গে এর নাম নীলের গাজ্রন বা সাহীযাত্রা, মালদহে এ উৎসবের লাম 
গল্তীরা, Baga ও বাঁকুড়ায় এর নাম ধর্মের গাজন বা সূর্যোৎসব, উত্তরবঙ্গের প্রধানত 
ভ্লপাইগুড়ি জেলায় এই উৎসব sen নামে পরিচিত । দক্ষিণবঙ্গে এই উৎসবের উন্মাদনা 
সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। 


বাংলা বছরের শেষদিনে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রাস্তির দিনে এ উত্সবের সময়কাল নির্দিষ্ট 1 
সমগ্র চৈত্রমাস ধরে এই উৎসবের আয়োজন চলতে থাকে উৎসবের ভক্তরা হল গাজনভক্তা 
বা গাজন FAT | এদের সমন্ধ্যাসব্রত গ্রহণ করে হাতে রাখতে হয় তামার বালা, বেতের তৈরি 
লাঠিগোছা, বাবা ভোলানাথ বা শিবের নামে দল বেধে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে বেড়ায় | হবিব্যান্ন 
ভক্ষণ করে । ঢাকের শব্দ, ছড়াকাটা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গ্রামগঞ্জ আলোড়িত হয়। 


মুল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে বেশকিছু শারীরিক কসরৎ ও উন্দ্রজজালিক ক্রিয়াকলাপ | 
এদের মধ্যে STS আশুলের উপর নৃত্য, কাটা ও ছুরি-বাঁটির উপর লাফ-ঝীপ, বাণফোড়া, 
পুজা, বেত্রাঘাতে আয্মনির্যাতিন প্রভৃতি কৃজ্ছসাধন ৷ সঙ্গে চলে বিভিন্ন প্রকৃতির ছড়াকাটা, বাদাবাদী, 
গান ও ঢাকের বাদ্য । একটি বড় মাপের কাঠের খুঁটি নাটিতে শক্ত করে পুঁতে চড়ক গাছ তৈরি 
করা হয়। ভক্তরা নিজেদেরকে বেঁধে শূন্যে বৃস্তাকারে ঘোরে । 


উল্লেখিত শারীরিক কৃচহসাধন, অনুকরণাত্মক জাদুক্রিয়া, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি STEA 


লোকদপনি 


প্রথা আদিম সংক্ষার-বিন্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ 
এই সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে হাপানি, যক্ষা প্রভৃতির রোগ নিরাময়ের প্রক্রিয়ার সূত্র নির্দেশ করেছেন | 
শবদেহ নিয়ে ক্রিয়াকর্ম, হাজরা fem প্রভৃতি রন্দ্রজ্রালিক ক্রিয়াকর্মশুলির মধ্যে পুরাতনকে 
বিদায় এবং ভয়ন্ককরের মধ্যে দিয়ে নতুনদিনের আমস্ত্রণ-আবাহন কর্ম ইঙ্গিত দেয় | চড়কের 
গাছ পৌতার ঘটনাটি এক ধরনের উর্বরতা কামনার ব্যঞ্জনা বহন করে । মনে করা হয় গাছটি 
শিব এবং যেখানে cote: হয়েছে তা ধরিত্রী বা পৃথিবী অর্থাৎ Fran বা পার্বতী । যাঁদের 
মিলনের মধ্য দিয়ে শস্য ও সম্ভান কামনা পুর্ণ হবে। এরসঙ্গে সূর্যকেন্দ্রিক উপাসনাটিকেও 
সম্পৃক্ত করা হয়েছে; বিশ্বাস করা হয় সূর্ঘরশ্থি চড়ক গাছের মাধ্যনে প্রবেশ করে কৃষিক্ষেত্রের 
উর্বরতা বৃদ্ধি করবে। চড়কগাছে বৃত্তাকারে ঘূর্ণনের মধ্যে বর্ধশেষে পৃথিবী সূর্য পরিক্রমণের 
সমাপ্তি ঘটনাটির অনুকরণ বলে মনে করা হয়। 


এইভাবে কৃষিক্ষেত্রের বর্ধাবোধনের (Rain invoking ceremony) সুফসল ও 
সুসস্তানের কামনা অর্থাৎ উর্বরতা ধারণা নিরাপত্তা জীবনসংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্ন 
বিশ্বাস-সংস্কার অনুকরণাত্মক জাদুক্রিয়া, পুরুষ-প্রকৃতি তত্ব ইত্যাদি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত আচার- 
ধর্ম-বিম্বাসগুলি গাজ্জন উৎসবকে প্রধানত উর্বরতাকেন্দ্রিক অন্যতম প্রধান কিউ ৎসবের রূপ 
দিয়েছে 


ভজো পুজ্ঞো বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অন্যতম একটি লোকউৎসব 
তাজোপুজো। উৎসবের সময় ভাত্রমাস। সময়টি বর্ধাকালীন শস্যোউৎসবকে চিহ্নিত করে। 
এই পূজার জন্য মাটির সরাতে শস্যদানা রেখে জল প্রভৃতি দেওয়া হয় । যাতে এ শস্যগুলির 
অক্কুরোদগম ও নবপত্রপ্রকাশ ঘটে। ব্রতিনীরা কৃষিক্ষেত্রে অধিকপরিমাণ ও সুফল কামনায় 
ভাজ্জোর উদ্দেশ্যে ছড়া কাটে, গান গায় । এটিও অনুরূপভাবে একটি উর্বরতাকেন্দ্রিক কৃষিকেন্দ্রিক 
ধারণাকে প্রকাশ করে। 


বাসরাই পুজো : বাসরাই একজন লৌকিক দেবী। এর পুজো অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া 
জেলায় । সাত আষাঢ় এর পূজো হয়।এই লৌকিক দেবীর পুজোর কৃষিক্ষেত্রে অতিবৃদ্তি রোধ 
ও অনাবৃষ্টি থেকে কৃষিফসলকে বাঁচান । কৃষিক্ষেত্রে এই অনাবৃদ্টি ও অতিবৃষ্টি উভয়ই কৃষকদের 
অনভিপ্রেত তাই এই পূজার প্রচলন। 


মাহাদনা পুজো : বাঁকুড়া জেলার অনুরূপ একটি লৌকিক দেবী মাহাদনা । এ দেবীর 

পুজার দিন মকর সংক্রান্তি তিথি। এই পূজার উদ্দেশ্য কৃবিক্ষেত্রে কৃষিকর্মের বিভিন্ন প্রতিকুলতা 

রোধ, ফসল রক্ষা, কৃষিক্ষেত্রের প্রতিকূলতা রোধ এই পূজার মূল উদ্দেশ্য বলে এ অঞ্চলের 
লোকসাধারণের কাছে এই লৌকিক দেবী শস্যরক্ষা্গরিনী দেবীরূপে পরিচিতা। 

ভীমপূজো : ভীম পশ্চিমবঙ্গের অপর এক লৌকিক দেবতা । সমগ্র মেদিনীপুর ও 

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেশকিছু অঞ্চলে এ পূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উৎসবের সময় 

মাঘমাসের শুক্রপক্ষের একাদশীর দিন । লোকসমাজ্দ বিশ্বাসের ইনি কৃষকের কৃষিক্কেত্র কর্ষণে 


Ss 


reefs 
সাহায্য করেন এবং শস্য উৎপাদনে নানান প্রতিকূলতা রোধ করেন। এই লৌকিক দেবতা 
পৃজার ব্রতী কামনা করেন তাদের কৃবিক্ষেত্রে যেন কোনো প্রতিকূলতা না থাকে; নির্বিঘ্নে শস্য 
উৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় 


ইন্দপূজো : এই একই মেদিনীপুর ভ্রেলার অপর একটি লৌকিক দেবতা ইন্দ। এই 
লৌকিক দেবতা পৃজ্বার উদ্দেশ্য বৃত্তির দেবতাকে খুশি করে কৃবিক্ষেত্রে সুবর্যণের কামনা | তাই 
শালগাছের চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে নৃত্যগীত ও উৎসবের আয়োজ্ঞন করা হয়। ব্রতিনীরা এই 
পুজার প্রধান অংশের পরিচাল্সিকা। এরাই নৃত্য গীতের মাধ্যমে বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করার 
চেষ্টা করে। 


রহিনপৃজো : রহিন পূজা সরাসরি অপর একটি কৃষিকেন্দ্রিক লোকউৎসব। পুরুলিয়া 
জেলায় জৈষ্ঠ্য মাসের তেরো তারিখে এই লৌকিক পূজার দিন নির্দিষ্ট । এ অঞ্চলের কৃষকদের 
বিশ্বাস এই দিন কৃষিক্ষেত্রে বীজ বুনলে তাদের অভিপ্রেত শস্য লাভ হবে। তাই এই দিনে 
উল্লেখিত বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে এইরূপ লৌকিক পৃজ্বানুষ্ঠান । কৃষিকেন্দ্রিক আচার-সংস্কারের 
সঙ্গে রহিন পূজার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। 


বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের পূজো : দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক দেবতা 
দক্ষিণরায় ও লৌকিক দেবী বনবিবি যথাক্রমে বনদেবতা ও বনদেবী বলে লোকসমাজে পৃজ্জা 
পান। পূর্বে বনদেবতা ও বনদেবীরূপে পূজিত হয়ে আসলেও বর্তমান পরিবর্তিত কৃষিকেন্দ্রিক 
আর্থসামাজিক পটভূমিতে এই AAR কৃষিক্ষেত্রের নানাস্থানে যথা ক্ষেতের আলে, পালের 
বরজে, ধানের গোলায় কিংবা রাস্তার গাছের গোড়ায় এদের প্রতিক বা মূর্তির দেখা মেলে। 
তাই এই দক্ষিণরায় (Lord of south) ও বনবিবি (GSM Sylran deity) এই অঞ্চলের 
কৃষিউৎসবের সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও সংযুক্ত। 


শারদীয়া দুর্গোৎসব ও কৃবিপ্রসঙ্গ বর্তমান পরিবর্তিত বা রূপাপ্তরিত নাগরিক 
পরিমণ্ডলের দুর্গোৎসব নয় ;দুর্গোৎসবের উৎপত্তি ও সর্বব্যাপীতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীদের ধারণা দুর্গোৎসব প্রাথমিক পর্বে বা উত্তবলগ্নে বনদেবী পুজা (অন্যতম 
প্রধান Sylran deity আরাধনা) রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক কাঠামোয় 
কৃষিজীবী সমাজের এই দুর্গা কৃষিকেন্দ্রিক আচার-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বর্তমানে নাগরিক 
সমাজে এই দেবীর ব্যাপকরূপাস্তর মানবসংস্কৃতির বিবর্তনে সাক্ষ্য বহন FTA | 


শাকম্বরী দুর্গার দশহাতে পত্র-মুল-কবীর-অগ্র-কফল-কাশু-অছিরুঢুক-ত্বক-ফুল এবং 
কবক এই দশটি শাকরাখার মধ্যে এই দেবীকে শস্যদেবীরিপে কল্পনা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের 
ধারণা আদিম মাতৃকা উপাসনা ধারা যখন কৃষিঅর্থনৈতিক পর্বের পুর্ব থেকে প্রবাহিত হয়ে 
প্রাচীন কালে এসে শস্য কামনা ও ধর্মাচারণের সঙ্গে মিশে গেল তারপরেই দুর্গার পৌরাণিক 
রূপের উত্তব হয় ! তাই মার্কণ্ডেয় পুরাশে এই শাকম্বরীদেবীর পরিচয় মেলে শস্য দেখীরাপে। 
তিনি নিজের দেহ থেকে সৃষ্টি করেন এইসব ফল-ফুল-শস্য যা জগৎ পালনের উদ্দেশ্যে 


লোকদর্পনি 


নিয়োজিত। সিদ্ধুসভ্যতা খননে যে সব সীলমোহর পাওয়া গেছে তাদের একটিতে চিত্রিত 
রয়েছে এক নারীর জরায়ু থেকে একটি শস্যের গুচহ বেরিয়ে এসেছে। বিশেষজ্রমশ্ডলীর 


ধারণ! সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবতা ও শস্যদায়িনীরাপে ofa অর্থাৎ এ দেবী শাকম্যতরীর 
চরিত্র এখানেও বর্তমান। 


দুর্গার আরাধনা এক সময় শীতের শেষে বসম্তকালে হতে দেখা যায় । বাসভীপৃজা 
তারই পরিচয় বহন করে। বর্তমান প্রচলিত অকালবোধন শরতের শেষে ৷ এসময় কৃবিজ্ঞাত 
ফসল ঘরে তোলা হয়। প্রসঙ্গত বনদুর্গা, জয়দু্গা প্রভৃতি লৌকিক দুর্গার নাম ও পুজ্ঞা প্রথার 
উল্লেখ করা যায়। বর্তমান দুর্গাপুজায় নবপত্রিকা পূজা বা কলাবউ পুজা বৃক্ষবন্দনা বা শস্যদেষীর 
বন্দনারই স্মৃতি বহন করে । এই পুজ্ঞোয় পশুবলি প্রথাটি আদিম শিকারি মানুষদের পশুশিকারের 
কর্মের আনুষঙ্গিক আচারের সঙ্গে যুক্ত প্রথাকে ইঙ্জিত দেয়। তাই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় 
দুর্গাপূজা বহুকালের পথ পেরিয়ে এবং বিভিন্ন আর্থসামাজিক পরিস্থিতি পর্যায় পেরিয়ে বর্তমানে 
বর্ধাকালীন শস্য উত্তোলনের সময় অকালবোধনের মাধ্যমে বর্তমান উৎসবের রূপ ধারণ 
করেছে। সিংহ বা বাঘ, সাপ, BARS, হাস, পেঁচা, ময়ূর, ইঁদুর, পদ্ম, ধানের ছড়া, কলাগাছ 
প্রভৃতি আদিম মানুষের শিকারি জীবনের থেকে শুরু করে কৃষি-অর্থনৈতিক পরিবেশে ও 
জীবনের বিভিন্ন টোটেম বা কুলপ্রতিকের সাক্ষ্য বহন করে। 


এই আদিম অরণ্যদেবী (প্রধান Sylran deity) উচ্চসমাজ্রে যেমন গৌরী বা দুর্গারাপে 
পূজিতা, তেমনি লোকায়ত সমাজে ইনি মঙ্গলচণ্তী (ঘট প্রতিকে) রূপে পরিচিতা। সাংস্কৃতিক 
বিবর্তনের ধারায় ও বিশেষত চলমান এ্রতিহ্যের আবর্তে আদিম-প্রাচীন-মধ্যযুণীয় এবং বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এই দুর্গা অসংখ্য দিক চিহ্নে সমন্বিত হয়ে দেবী দুর্গারূপে বর্তমানে পরিচিতা ও 
পূজিতা | তাই এই একই দেবীর মধ্যে Sylran deity (অরণ্য শিকারি জীবনের স্মৃতি) Do- 
mestic deity (গৃহদেবীরাপে পুজ্বিতা) Harvest deity (শস্যদেবীরূপে দুর্গা) প্রভৃতি Morey 
বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান Harvest deity | হিসাবে ইনি কৃবিসমাজ্দের কৃষকের বৃষ্টি-শস্য 
প্রভৃতির কামনা পূরণ করে বলে লোকসমাজ্জের বিস্থাস। 


লোকসমাজের অপর কতকণুলি বৃক্ষপুজা :লিম, বাশ, নারকেল, তেঁতুল, বট ,অশ্মন্খ, 
মহুয়া, কলা, তুলসি, আম, মনসা, খেজুর, শ্যওড়া, খদির প্রভৃতি গাছ ও তাদের শস্য উৎপাদন 
ক্ষমতা কিংবা Sale উপহারের কারণে লোকসমাজ্জে পূজিত হয় এবং এদেরকে নিয়ে চলে 
হোটোখাটো উৎসব-পালা-পার্বণ-বিশ্বাস-সংস্কার ও বিশেষ কিছু কৃবিকেন্ড্রিক আচার প্রথা । 


এবার বিচ্ছিন্ন কিছু কৃষিকেন্দ্রিক আচার-বিশ্বাস-সংস্কারের উল্লেখ করা যেতে পারে। 
যেগুলির সঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক লোকসমাজের ধর্মজীবন ও জীবিকার যোগ রয়েছে। কোনো, 
কোনো লোকসমাজে কৃষিউর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে উলঙ্গ নারীকে উপস্থিত করা হয়, 
আদিম ধর্মব্যবস্থায় এইরূপ কুমারী নারীকে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য হত্যা 
করা হত ৷ কারণ কুমারী নারী ও কৃষিক্েত্র সৃজ্বনক্ষম বা উৎপাদনকারী ক্ষেত্র | 


লোকদপ্পল 


শস্যক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য নীলনদে যাতে উপযুক্ত পরিমাণে জ্বল থাকে তারজলা প্রতি 
বহর একটি কুমারী মেয়েকে জ্তলে ডুবিয়ে দেওয়ার মত ঘটনা বহুদিন যাবৎ চলে আসছে। 


লোকসমাজে কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল । বর্তমানে কৃবিক্ষেত্রে পায়রা, হাস, সুরনী প্রভৃতি 
বলি প্রথা তার সাক্ষ্য বহন করে । এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — “I was the 
custom annually to impall a young girl alive soon afler the spring eguinot in 
order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at 
Benin..." 


শুজরাটে বৃষ্টি কামনায় মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে বাড়ি বাড়ি যায়; কাঠের তক্তার 

উপর মাটি মাথায় করে চলে; অন্য মেয়েরা তাদের জলে ভিজিয়ে দেয় । এতে বিশ্বাস এই যে 
এরূপ সংস্কারের ফলে বৃষ্টি নামবে। অনুরূপ সংস্কার (কিছুটা পরিবর্তিত আকারে) পশ্চিমবঙ্গে 
র বিভিন্ন জেলায় বর্তমান। একটি অতিপরিচিত ছড়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে । যেটি 
MANAA ছেলেরা বৃষ্টি আনয়ন করতে বলে — 

আয় বৃষ্টি বেপে / ধান দেব মেপে 

ধানের ভিতর পোকা / জামাইবাবু বোকা । 
অতিবৃষ্টি রোধ করতেও Gres বেশকিছু সংস্কার বর্তমান। যেমন বৃষ্টি বন্ধ করতে 
একটি ব্যাডকে বেঁধে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখা । এরূপ অসংব্য লোকসংস্কার রয়েছে যেগুলির 
মাধ্যমে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই প্রতিরোধ করা যায় বলে লোকসমাজ্ডে বিশ্বাস রয়েছে। 


ক্রিয়াকলাপ, বিশ্বাস-সংস্কার, অনুকরণাত্মক কর্ম, রীতি-প্রথা-পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য লোকায়ত 
মানুষদের জীবন ও জীবিকা এবং এই ভীবন ও জীবিকার প্রয়োজনেই স্বভাবতই চলে এসেছে 
কৃষিকর্ম। আর শস্য কামনাতেই কৃষিক্ষেত্রে অনুকরণাত্মক জ্ঞাদুক্রিয়ারূপে বৃষ্টিকামনা।, 
সম্তানকামনা, উর্বরতা সাধনে ব্রত-সংস্কার ইত্যাদি আবশ্যিক পালনীয় কর্মরূপে আচরিত হয়েছে। 
আরো লক্ষণীয় সংহত লোকসমাজ্ছের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, চিকিৎসা, বংশবৃদ্ধি, নিরাপত্তা- 
অস্তিত্বরক্ষা, অন্ন-বন্ত্র-বাসস্থান, নৃত্য-গীত-বাদ্য-না্য, পুজ্জাপার্বণ-উৎ্সব-অনুষ্ঠান প্রধানত 
কৃষিকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত, রূপাস্তরিত তথা চলমান এ্রতিহ্যে প্রবাহিত। 


লোকদপন 
হাসুলিবাকের উপকথা উপন্যাসে প্রতিফলিত বিশ্বাস ও সংস্কার 
সংঘমিত্ৰা গোস্বামী 


শুধুমাত্র লোকসাহিত্যেই নয়, পরিশিলীত সাহিত্য কর্ষেও পরিলক্ষিত হয় লোকজ্ঞীবন 
তথা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান | তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস 
Spi বাকের উপকথা’ এরকমই একটি উপন্যাস যেটি লোকসংস্কৃতির নানান উপাদান 
অর্থাৎ লোকসাহিত্য (ধীধা, ছড়া, সঙ্গীত, প্রবাদ, লোককথা) লোকধর্ম, লোকবিসম্বাস ও সংস্কার, 
পূজ্ঞাপার্বণ ও লোকউৎসব, লোকশিল্প ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। কোপাই নদীর তীরবর্তী হাসুলি 
বাকের লোকসমাজ ও তাদের প্রাত্যহিক জ্রীবনচর্যা যে এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য তা 
অনায়াসেই বলা যায়। 


বাংলার গ্রামণ্ডলির দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের প্রাত্যহিক ভীবন নানা সংস্কারে 
ভরা। পারিপার্মিক বিভিন্ন ঘটনাকে গ্রাম্য লোকসমাজ যখন যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারে 
না, তখনই তারা বিশ্বাস করে অতিপ্রাকৃত শক্তিতে । জীবনের নানা উত্থান পতনকে একমাত্র 
অতি প্রাকৃত শক্তি বা দৈবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে বা করে __ এই তাদের Greg লালিত 
বিশ্বাস । এই দুই শক্তির প্রতিই তাই তাদের অগাধ আস্থা । যেমন “হাসুলি ৰাকের উপকথা" 


উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরায় বিধৃত লোকসমাজ্ছের বিস্থাস ও সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা 
করা যাক। 


কোপাই নদীর তীরবর্তী কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ প্রকৃতির নানান কর্মকাশ্ডকে দেব 
অথবা দানবের সৃষ্ট বলে মেনে নেয়। তাই নদীতীরবর্তী জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে যে শিস্‌ ধ্বনি 
শোনা যায় তার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান না করেই তারা বলে দেয় যে এটা দেবতা কি ws 
কিরক্ষের কাজ। বেলগাছ ও শ্যাওড়াঝোপে পরিপূর্ণ 'বেক্াদত্যি' তলায় কাহারদের পরমপূৃজনীয় 
“কত্তাবাবার থান’ | তাদের ধারণা কোনো কারণে তাদের পৃজ্য দেবতা অসস্তষ্ট হয়ে সেই স্থান 
ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন আর যাবার সময় জানিয়ে দেবার aa শিস্‌ দিতে দিতে 
যাচ্ছেন। কোনো একবারের পুজ্জোতে প্রাণকেষ্ট ওরফে পানুর 'বুঁতো পাঁঠা' দেবতাকে উৎস 
করা হয়েছিল, ধর্মপ্রাণ কাহার সমাজের বিশ্বাস যে দেবতাকে কোনো জ্নিস উৎসর্গ করতে 
গেলে তা বিশুদ্ধ ও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন | এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বলে কর্তাবাবা 
বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেল। 


উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় কাহার পাড়ার আধুনিকমনহ্ক ভাকাবুকো যুবক 


লোকদপনি 
করালি শিস্-এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিস্কার করেছে একটি বিরাট চিতি সাপই 
এই শিসের কারণ । প্রথমে সবাই করালির সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেও পরক্ষণেই 
শঙ্কাতুর অমঙ্গল ঘোষণার সুর ধ্বনিত হল সারা হাসুলি বাক জুড়ে । উপন্যাসের অন্যতম 
কোটরে বসবাসকারী এ সাপটি ছিল কর্তাবাবার বাহন। এই বাহনের পিঠে চড়েই বাবাঠাকুর 
ভোমন" অর্থাৎ ভ্রমণ করতেন বলে তারা বিশ্বাস করেন। 


এই সমাজে ধর্ম নিয়ে যে নানান সংস্কার প্রচলিত আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
সাপটিকে পুড়িয়ে মারার প্রসঙ্গে প্রহাদ এর মতে সাপটা হয়ত জাতিতে ব্রাহ্মণ | তবে যদি বা 
IPMA না হয় তাহলে বদ্যি বা কায়স্থ হবেই। সেই কারণে সাপটার যথার্থ সতকারের প্রয়োজন 
আছে। তাই করালির কুকর্মের “পিতিবিধেন" স্বরূপ কোপাই-এর তীরে চিতা সাজিয়ে দাহ করা 
হয় সাপটিকে । গোটা কাহার পাড়া ATA করে ঘরে ফেরে। শুধু তাই নয় এরপর আয়োজন 
করা হয় কত্তাবাবার পূজোর । পূজো উপলক্ষ্যে বাবার থান পরিস্কার করার সময় বেরিয়ে 
আসে হোট ছোট দু-তিনটে কেউটে 1 কাহার সমাজ্জের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বিশ্বাস করে করালির 
দ্বারা নিহত অঞ্জগর তুল্য সাপটির এরা সঙ্গীসাথী। অবশেষে “ফুলে বেলপাতায়, তেলে 
Praca, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুটে রস্তায়, মদে মাংসে" সমারোহ করে হয়। 


আলোচ্য উপন্যাসের নানাস্থানে দেবতার উদ্দেশ্যে বা দেস্থানে “মানত করা ব্যাপারটি 
রয়েছে। বিশ্বাস এই যে দেবতাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হলে দেবতা ভক্তের অনুরোধ রাখবে। 
পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী তার পাপস্থালনের জন্য কর্তাবাবার থানে শুয়ে মনে মনে মানত 
করে “বাবা, ক্ষমা করো তুমি, তোমার বেলতলা আমি বাধিয়ে দেব' । এই বনওয়ারীই আবার 
গুড় তৈরির সময় যাতে বৃষ্টি না হয় তারজন্য কালরুদ্রের কাছে মানত করছে সে যদি বৃষ্টি না 
হয় তাহলে সে গাজনে আধমণ গুড়ের শরবত দেবে । এ সমাজে এই বিশ্বাসও প্রচলিত আছে 
যে কেউ যদি কোনো মনস্কামনা করে বটগাছে ঢেলা বাধে তাহলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। 
পরম কাহারের স্ত্রী কালোশ্বশীকে বনওয়ারী ভালোবাসে ৷ কিন্তু কালোশশী পরস্ত্রী। পরজন্মে 
বিশ্বাসী বনওয়ারী তাই মনে মলে ঠিক করে যে সে কালশশীকে বলবে যে তারা পরজ্বম্মে 
দুজন দুজনকে পাবার বাসনায় রোজ দুবেলা বাবার থানে যেন প্রণাম করে আর বটগাছের 
ভালে যেন ঢেলা বাধে। 


হাসুলি বাকের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। হয়ত সে কারণেই তারা ভূমিকে 
দেবতা জ্ঞান করে | তাই মাটিকাটার আগে অর্থাৎ জমিতে ফসল চাষ শুরু করার আগে মাটিকে 
প্রণাম করে বলে — ভূমি মায়ের অঙ্গে আঘাত করা হচ্ছে না, অঙ্গকে মার্জনা করা হচ্ছে; - 
সেবা করা হচ্ছে মায়ের | তার বদলে ভূমিমাতা যেন ফসলে ঘর ভরে দেন, লক্ষ্মী যেন তাদের 
ঘরে অচলা হয়ে থাকে। মাটি কাটতে গিয়ে নুড়ি পাথরে আঘাত লেন বনওয়ারীর দেহ থেকে 
রক্তক্ষরণ হলে বৃদ্ধা ASM তার ব্যাখ্যা করেন এই ভাবে — মা বসুমতী যেমন কিছু দেন, 


লোকদর্পলি 


তেমন নেনও । যেমন ধানচাল দিয়ে তিনি খাওয়াবেন, কিন্ত শেষকালে দেহ্‌খালি নেবেন, 
পুড়িয়ে দিলেও ছাইখানি দিতে হবে তাকে । বেঁচে থাকতে দিতে হবে চুল আর নখ, মাঝে মাঝে 
দু'চার GAG) awe দিতে হবে। তাই মায়ের (ভূমি) চোট দিতে গেলে রক্ত দিয়ে মায়ের 
পূজো দিতে হয় । আর যদি কেউ না দেয় তবে মা ঠিক দু'চার কোটা রক্ত বার করে নেবেনই। 
বিশ্বাস করে এটি নুড়ি নয়, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতা কর্তৃক নিহত অসুরের হাড় জমে পাথর 
হয়ে গিয়েছে। এরা কৃষিসংক্রান্ত আরও একটি সংস্কারে বিশ্বাসী। প্রথম ফসল উঠলে সে 
ফসলের ভোগ দেয় বাবাঠাকুরের থানে — মুগ সিদ্ধ, বরবটি সিদ্ধ আর পাকি মদ ৷ এছাড়া 
কালরুদ্রের পূজো করে যে পুরোহিত তাকে দেওয়া হয় গোটা কলাই। বিশ্বাস এই যে পুরোহিতের 
মুখ দিয়ে ভগবান খেয়ে থাকেন। চাষের দ্রব্য মা পৃথিবীর দান, তাই এ দ্রব্য সকলকে দিয়ে 
খেতে হয়। এই তাদের বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার! 


বৃষ্টি সংক্রান্ত কিছু বিম্বাসেরও পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে | মেঘ ডাকার 
আওয়াজ শুনে কাহারেরা বুঝতে পারে এটি বর্ধার মেঘ না কালবৈশাখীর মেঘ। বর্ষার মেঘ 
গুড় গুড় ডাক শুনে তাই তারা সহজেই বুঝতে পারে এটি বর্ধার মেঘ, ইন্দ্ররাজ্ঞার মেঘের 
ডাক, আর বৈশাখে পবনদেবের মেঘ ডাকে কড় কড় শব্দে | আবার লিপড়ের মুখে ডিম নিয়ে 
যাওয়া দেখেও সহজ্জেই অনুমিত হয় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আসম্ত্। 


কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ নরনারীর ভালোবাসাকে বলে রং? রং বা “অং'। প্রচলিত 
মতানুযায়ী সমাজের মেয়েরা যদি কারো সঙ্গে রং করতে নামত তবে তার আগে কর্তাবাবার 
গাছতলায় একথান সিঁদুর দিয়ে তারপর রং করতে নামত। বিশ্বাস করত এর ফলে দেবতা 
তুষ্ট হল ও তার অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করা হল। 


হাসুলি বাকের স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রেতাত্মা, ভূত এসবে বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস 
অপঘাতে কারও মৃত্যু হলে তার আত্মা লোকালয়ের চারপাশে ঘুরে CAST | ঘরের কোণে, 
বাশবনের তলায়, জলার পাশে কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কাদে, কেউ গান করে। 
এছাড়া আছে ‘ভুলো’ - সে দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে, অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে । 
আরও আছে “নিশি” - রাত্রে কেউ কাউকে ডাকার কথা থাকলে নিশি এসে তার রূপ ধরে 
অবিকল তারই কষ্ঠস্বরে ডাকে | সেও নাকি নিয়ে যায় এ অপমৃত্যুর দিকে । পরমের স্ত্রী কালোশশী 
অপঘাতে মৃতা মহিলা । বনওয়ারীর ভালোবাসার জন কালোশশীর মৃত্যুর জ্বন্য বনওয়ারী 
নিজেকেই দায়ী করে। তাই রাত্রি হলেই সে ভয় পায়। মলে হয় কালোশশীর প্রেতাত্ঘা যেন 
তাকে অনুসরণ করছে। তাই বনওয়ারীর অভিপ্রায় যে সে মা স্মশানকালীর রক্ষ্যকবচ ও 
কর্তাবাবার পুষ্প মাদুলিতে পুরে ধারণ করবে। কেননা সে বা তারা বিশ্বাস করে যে, |S 
প্রেত যত নিষ্ঠুর -দেবতা তত দয়াল। তাই দেবতার মস্ত্রপূত কবচ সঙ্গে থাকলে অতি প্রাকৃত 
কেউ কাছে CHATS বা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। 


লোকনপনি 
উপন্যাসের একস্থানে দেখা যায় যে মাথলার ছেলেকে সাপে কামড়িয়েছে। বনওয়ার়ী 
সপ্পদংশনের কিছু ওযুধ জানে আর জানে কিছু ওস্তাদি wer meena ছেলের চিকিৎসা 
চালানকালীন বনওয়ারী উঠে দাড়িয়ে তার কাছায় হাত দিল । বিশ্বাস এই যে কাছাটা যদি খুলে 
না যায় অর্থাৎ ঠিক থাকে তাহলে শিকড়ের ওষুধে কাজ হবে 1 আরও বিশ্বাস এই যে, যে খবর 
দিতে আসে, সে যদি ছুটে পালায় তবে রোশীর fee নামতে আরম্ভ করে। 


বৈষ্ণব, বাউল, ফকির, সন্ন্যাসী সবাই আসে কাহার পাড়ায় । তাদের গানের মধ্যে 
দিয়ে প্রকাশ পায় জীবন সম্পর্কে নানান বিশ্বাসের কথা । TATED ও কর্মকে তারা ব্যাখ্যা 
করে এইভাবে — মায়ের গর্ভের মধ্যে বসে কারিগর খাঁচা তৈরি করে হাড়ের কলা দিয়ে। 
তারপর খাঁচাটিকে পরিপাটি করে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়। তারমধ্যে এসে ঢোকে পরাণ 
পাখি। সে পাখি নাচে, রঙ্গ করে, কত বুলি বলে — তারপর হঠাৎ করে একদিন উড়ে পালায় | 
কপালের লিখনকে এ সমাজের ধর্মভীরু নিরক্ষর মানুষ বিশ্বাস করে। বিধাতা পুরুষ জন্মের 
পর বস্ঠীপুক্ঞার দিন ভাগ্যফল লিখে দেন কপালে । গত জন্মের কর্ম অনুযায়ী ভাগ্যফল নির্ধারিত 
হয়। মানুষের জন্ম, বেঁচে থাকা এবং অবশেষে মৃত্যু — এই ঘটনা পরম্পরাকে এই সমাজের 
মানুষ নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে কল্পনার রং দিয়ে তৈরি করে নানান কাহিনি । কেননা জীবন 
সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক SY বা তথ্য তো তাদের অজ্ঞাত। এই উপন্যাসের ছত্রে ছয়ে 
বিবৃত আছে তাদের কল্পনাপ্রসৃত বিশ্বাসের উদাহরণ । 


“হাসুলি বাকের উপকথা*য় প্রায় সমগ্র অংশ জুড়েই রয়েছে কাহার সমাজের আজন্ম 
লালিত নানান বিশ্বাস ও সংস্কারের কথা। দৈবনির্ভর মানুষের অন্তরের অভ্তঃস্থলে এই 
সংস্কারগুলি যেন জন্মগতভাবে প্রোথিত । জাগতিক ঘটনাবলীকে তারা দেবতার সৃষ্ট ঘটনা 
বলেই মেনে নেয়। বংশপরম্পরাগতভাবে একই বিশ্বাস ও সংস্কারের ধারক ও বাহক এই 
নিরক্ষর সম্প্রদায়। একদিকে অতিপ্রাকৃত শক্তির নিষ্ঠুরতা এবং অন্যদিকে দয়াল দেবতার 
কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস — এই টানাপোড়েন মধ্য দিয়েই চলে হাসুলি 
বাকের দিনরাত্রি ॥ 


mae 


মেদিনীপুর জেলার মুণ্ডা জনজাতি 
মহুয়া SS 


equ বিহারেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ers একটি উল্লেখযোগ্য জনজাতি 
গোষ্ঠী হল Yor | ভারতের মধ্যে বিহারের পালামৌ, রীচি, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও মুণ্ডাদের 
দেখা যায় । যদিও বিহারের ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে মু্ডাদের আদি বাসভূমি॥ 


মুণ্ডা জনজাতিরা প্রধানত বিহারের ছোটনাগপুরের SRS গোষ্ঠীর অস্তর্তৃক্ত। সংখ্যার 
দিক থেকে এরা মেদিনীপুর জেলার জনজ্ঞাতিদের মধ্যে তৃতীয়স্থানে। জনশ্রুতি অনুযায়ী 
নাগপুণুরীক ও ব্রাম্মাণ কন্যার সন্তান হল মুগ্ডারা। ছোটনাগপুরের রাজবংশীয় রাক্রারা এদের 
আদি পূরুষ বলে দাবি করে। তবে মেদিনীপুর ভ্রেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবন্গভপুর, 
শাক্‌রাইল, বিনপুর ও নয়াগ্রাম থানা এলাকায় এদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি। 


ahs ভাষার অন্তর্গত অক্টোএশিয়াটিক উপশাখার yer ভাষায় নিজ্দেদের মধ্যে 
কথা বলে থাকে। কিন্তু এরা বাঙালির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা আয়ত্ব করে বাঙালিদের 
মত বাংলা ভাষায়ও কথা বলে। 


মেদিনীপুর জেলার মুশ্ডারা মাঝারি গড়নের এবং এদের গায়ের রং কালো, নাক 
চ্যাপ্টা ও মোটা। 

oral মুলত পিত্ৃতাস্ত্রিক, যদিও এদেরুসমাজ্জে মহিলাদের স্থান যথেষ্ট সম্মানজনক | 
অধিকাংশ মুশ্ডারাই বিহারের ছোটনাগপুর থেকে এসে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে TE! গ্রাম 
তৈরি করে বসবাস করতে আরম করে। 

এদের একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন কৃষিকাজ আর শ্রিকার। কিন্তু শিকার করার 
সুযোগ নেই বললেই চলে | এদের সমাজ্ে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে কৃষিকার্জ করে | 
এই মুণ্ডারাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে সমানাধিকারের দাবিতে সমাজ ও গ্রামের পত্তন করেছিল 
এবং শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিল। মুণ্ডা জনজ্ঞাতিদের সবথেকে স্মরণীয় 
সংগ্রাম শুরু হয় 'বিরসা মুণ্ডার' নেতৃত্বে, যার নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের BSAA 
চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর মুস্ডাদের তফশীলী আদিবাসী হিসাবে 
তালিকাভুক্ত করা হয়। 

মেদিনীপুরের মুগ্ডারা এখন অনেক শিক্ষার আলো পেয়ে আধুনিক হয়েছে। এদের 
মধ্যে কৃষিকাজ ছাড়াও ব্যবসা, আবার দু'একজন চাকরিজীবী লোক দেখতে পাওয়া যায় এবং 
এদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার একটা আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। 


মুণ্ডাদের বাড়িগুলি মাটি দিয়ে তৈরি । ঘরের আকার আয়তকার। ঘরে কোনো জানালা 
থাকে না। ঘরগুলি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন কামরায় বিভক্ত | প্রত্যেক পরিবারের মূল ঘরে 


জোকস 

“গৃহনদেবতা' থাকে। রানার ও গৃহপালিত জ্ঞস্তুর SA আলাদা চালা বা ঘরের এক প্রান্তে বাবস্থা 
থাকে; মুশ্ডাদের বাসস্থান বন-জ্ঙ্গল, পাহাড়, মালভূমি এলাকাতেই বেশি । এখন অবশ্য কৃষি 
শ্রমিকের জন্য সর্বত দেখা যায় ৷ 

সুগু আদিবাসীদের প্রধান খান্য হল “গরম পাস্তা" অর্থাৎ গরম ভাতে জ্ঞল দিয়ে 
খাওয়া। শুগলি সংগ্রহ ও বিভিন্তর Seog শিকার করে খাওয়ার SMS আছে। প্রত্যেক 
বাড়ির সংলগ্ন বাগিচায় বিভিন্ন শাক-সবন্তী চাষ করে এবং নিজ্দেরাই খায়। মুগুরা পানীয় 
হিসাবে “হাড়িয়া' (ইল্লি) এবং “রশ্মি পান করে থাকে। 'দোক্তাপাতা", ‘চুটা'ও অনেকে নেশার 
বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। 


রাচী, পালাস্ৌ, Brew প্রভৃতি অঞ্চলের মুশ্ডাদের মধ্যে ঘাঘড়ার প্রচলন থাকলেও, 
এখন মেদিনীপুরের বেশিরভাগ মুশ্ডা আদিবাসীরা গামছা, ধূতি, লুঙ্গি, শাড়ি-ব্রাউজ ব্যবহার 
করে। এদের মধ্যে আধুনিক পোষাকেরও ব্যাপক ব্যবহার আছে। বয়স্ক লোকেরা গামছা, 
ধুতি কাছা দেয় । একটা পাড় পিছন দিকে গৌজ্দে, অপরটা সামনের দিকে ঝোলানো থাকে। 
একে ‘তলং’ বলে। আর মেয়েরা ছোট কাপড় কোমরে জড়িয়ে বুক ঢাকে, একে 'টেপেল” 
বলে। এখন অবশ্য মুণ্ডাদের মধ্যে পোষাক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
ছেলেরা জিন্স প্যান্ট, সার্ট এবং পাঞ্জাবি ইত্যাদি করেপরে | আর মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ 
পরে। ছেলেরা গলায় পৈতার মত সুতো পরে। মেয়েরা পিতল ও রূপার বিভিন্ন রকম 
অলংকার হাতে, পায়ে, বাহুতে, আঙুলে, নাকে, কানে, গলায় পরে এবং এরা বৌপায় পাতা ও 
ফুল লাগায় । অবশ্য এখন কিছু কিছু সোনার গহনার প্রচলন দেখা যাচ্ছে। মেদিনীপুরের Jot 
যুবক-যুবতীরা' যৌবনে পদার্পণ করলে ছেলেরা বা হাতে এবং মেয়েরা ভান হাতে “উলকি বা 
“শিকা’ পরে। 
প্রকারের যন্ত্রপাতি থাকে । আযালুমিনিয়ামের ও মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করে । এখন অবশ্য 
অবস্থাসম্পন্ন কিছু কিছু পরিবারে কাসা ও পিতলের বাসনপত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। 
এছাড়া তালপাতার ও খেজুরপাতার এবং ঘাসের বিভিন্ন রকম আসন ও পাত্র ব্যাবহার হয় । 
আর প্রত্যেকের ঘরেই খাটিয়া আছে। 

মুণ্ডাদের শিক্ষার মাধ্যম হল “শ্রুতি । কিন্তু মেদিনীপুরের মুণ্ডা সমাজে শিক্ষার প্রসারের 
সাথে সাথে গ্রামের বাচ্চাদের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি, প্রাইমারি বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ 
পর্যস্ত এদের শিক্ষার প্রসার হচ্ছে। এদের সমাজে দাম্পত্য শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষারও 
প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। 

মুণ্ডাগ্রামে চিকিৎসার প্রধান মাধ্যম হল “ওঝা” বা ‘গুণিন'। কারণ এরা ‘ঝাঁড়ফুক ও 
“তুকতাক'-এ বিশ্বাস করে । তবে প্রাকৃতিও ভেষজ গাছপালারও প্রচলন আছে। তবে এখন 
অনেকেই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য যায়! 


ar 


লোকদাপনি 


ঘুশডাদের মধ্যে বিনোদনমূলক খেলাধূলা, নাচ. গান, বাজ্দনার প্রভাব দেখা যায়? 
বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । যেমন ধানাসা, দুমাং. ঢলকি, FE, কিদরা, 
টুইলা, ঝুমকা, রেগড়া ইত্যাদি । আর এদের সমাজে নাচের প্রচলন হিসাবে সারিবদ্ধভাবে 
জাদুর নাচ, দং, খেনটা, whe, কাঠি প্রভৃতি দেখা যায়) 


মেদিনীপুরের qo অধ্যুষিত অঞ্চলে নূর্তিপূজার কোনো প্রচলন নেই। তবে এরা 
বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী genes আদিধর্ম হল “সারণা ধর্ম" । এই ধর্ম প্রচলিত ধর্মাচারণ 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা | এদের সমান্তে প্রধান ধর্মদেবতা হল সূর্য বা সিগিকা'। গাছ পাথরকেই 
প্রতিক হিসাবে opal করে । নিজ্দেদের মনের কথা, দেবদেবীর নাহাত্যই TS | এখন অবশা 
হিন্দু ধর্মের প্রভাবে এদের অনেক দেবদেবীতে বিশ্বাসী হতে দেখা যাচ্ছে। 


মু্ডাসমাজের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নিয়ে বিশ্বাস-অবিস্বাসের বহুরকমের 
মতপার্থক্য দেখা যায়। এদের বিশ্বাস ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির ৷ এরা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের 
অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। মেদিনীপুরের মুণ্ডাসমাজ্ছে পূজা ও পার্বণ বা ‘বগ ও পরব" 
অনেক ধরনের ৷ বলতে গেলে সারাবছরই নানা উৎসবে তাদের আঙ্গিনা ভরে থাকে । এই 
পূজাপার্বণের মধ্যে করম, সহরায়, সারুল, জ্ঞাতাড়, TETA, ATS, সাবসিড়ি ইত্যাদি প্রধান। 
এইসব পৃজাপার্বশৈর মধ্যে কোনোটা পারিবারিক আবার কোনোটা বা সার্বজ্রনীন । মুণ্ডাসমাজ্দে 
মেলা-পার্বণ একটা সামাজিক ধর্মীয় নীতি। তার মধ্যে কোনোটা আবার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক 
আবার কোনোটা শিকারকেন্দ্রিক পরব হয়। এই শিকারকেন্দ্রিক পরবকে কেন্দ্র করে মেলা 
অনুষ্ঠিত হয় । এই মেলায় অস্ত্রচালনা ও যৌনশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। 


মেদিনীপুরের ser আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিকিকরণ পন্থা আছে। অন্য সমাব্দের 
লোককে সামাজ্জিকিকরশের মাধ্যমে সমাজভুক্ত করার উপায় ও পদ্া দেখা যায়। এদের মধ্যে 
অসবর্ণ বিবাহ, উচ্চ-নীচ বর্ণের লোককে মুণ্ডা সমাজের প্রচলিত রীতি ও নীতিতে সমাজভূক্ত 
করা৷ হয়। এদের ANS সমাজ বহির্ভূত লোকদের ঘরে থাকা ও খাওয়া নিবিদ্ধ। সম্প্রতি 
অবশ্য এর শিথিলতা এসেছে। 


এদের মধ্যে বিচারব্যবস্থা গ্রামীণ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। মুণ্ডা সমাজে জীবনের 
বিভিন্ন ধাপে নানান সংস্কার বা মানাতিঞ্গক দেখা যায় । মেদিনীপুরের মুণ্ডা সমাজের ভাষা 
বা জাগর বা পারকি হল MOM । এই ভাবার গঠন ও ব্যবহার পরিচিত ভাষা ও লেখা থেকে 
ভিন্ন প্রকৃতির । মুশ্ডাদের সাহিত্য বা HRS মৌখিক । বর্তমানে মুণ্ডাদের সাহিত্য লিখিত রূপ 
পাচ্ছে । যেমন ছড়া, গান, লোককঘা, লোককাহিলি, ধাধা, প্রবাদ, হেঁয়ালি ইত্যাদি। 


অর্থনীতি বলতে কৃষি, পশু পালন, মাছশিকার, বনজসামন্রী সংগ্রহ, মজুরী ও শ্রম 
নির্ভর উপার্জন । আর মুণ্ডাদের আয়ের উৎস বলতে কৃষি, শিল্পব্যবস্থা, পশুপালন, সংগ্রহ, 
দিনমজুরী, চাকরি ইত্যাদি 


rena 
Wa হাট ও বাজার বর্তমান । এখনও বিনিনয় প্রথা ও মুল্য প্রদান প্রথা লক্ষ্য করা 
যায়। মুশ্ডাদের মধ্যে শ্রমের গতিশীলতা লক্ষা করা যায় কৃষিশ্রমিক, মাটিকাটা, রাস্তা তৈরি, 9 
আধুনিক প্রচলিত শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা. কাঠের কাজ, পাকা বাড়ি তৈরির are, ইত্যাদির 
মাধ্যমে, চাকরি ইত্যাদিতে সামান্য পরিবর্তন এসেছে। 


এদের সমাজ্ছে আপ্যায়নের একটা বিশেষ বৈশিস্ট্য লক্ষ্য করা যায় | পরিচিত-অপরিচিত 
অতিথিকে হাড়িয়া দিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে আপ্যায়িত করা হয়। মেদিনীপুরের মুণ্ডা সমাজ 
মুণ্ডারী জ্ঞনগোষ্ঠী নিয়েই গড়ে উঠেছে। যেমন ব্যক্তি (AV), পরিবার (ড়া), বংশ বোখুল) 
+ পাড়া টেলা), গ্রাম হোতু) । মুণ্ডা পরিবার গড়ে ওঠে সাধারণত যৌথভাবে । দাদু সোকিঘ) 
, দিদি (সাকিস্কবুরী), বাবা আবা), মা মো)। তবে এখন স্বামী-স্ত্রী ছেলে-মেয়ে নিয়ে একক 
পরিবারও গঠিত হচ্ছে। এদের মধ্যে পারিবারিক স্বাধীনতা, সম্মান, মর্যাদা সবই সমান, 
ভোগ ও ব্যয় নির্বাহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, পারিবারিক বোঝাপড়া, সামাজিক পৃজাপার্বণে, 
দাদু, দাদুর অবর্তমানে বাবা, বাবার অবর্তমানে বা অক্ষমতায় মা/দাদা/দিদি বিশেষ অধিকার 
ও মর্যাদা পায় বা গ্রহণ করে। TOT সমাজে ভাই-বোন, আত্মীয়তার সম্পর্ক চারপুর্ুয় পরম্পরায় 
(পিড়ি) একই থাকে । যেমন (১) বাবা, কাকা, SATS, পিসি, (২) বাবার ছেলেমেয়েরা, (৩) 
ছেলের ছেলেমেয়েরা, (8) নাতি বা নাতনির ছেলেমেয়ের মধ্যে শিথিল সম্পর্ক | তিন পুরুষ 
পরম্পরার মধ্যে নতুন করে কোনো রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। 


মুণ্ডারা কতকগুলি গোত্রে বিভক্ত । একে কিলি (Kini) বলে । কিলির প্রকৃতি পিতৃতাস্ত্রিক 
এবং অভ্তর্বিবাহকারী। প্রত্যেকটি কিলি বা গোত্রের নিজস্ব লাম আছে এবং প্রত্যেকেই কোনো 
না কোনো গোত্র বা টোটেমের সাথে যুক্ত | টোটেমশু)লি Sax, প্রাণী বা প্রাকৃতিক বস্তুও হতে 
পারে। টোটেমের উদ্ভব সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী আছে। টোটেম প্রাণী বা উদ্ভিদ 
আঘাত করা, খাওয়া এমনকি স্পর্শের মধ্যে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে। কেউ যদি নিবেধাজ্ঞা 
অমান্য করে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয় | এই শান্তি অলৌকিক ভাবে হয়। 


মেদিনীপুর জেলার gern বিভিন্ন বংশে বা বাখুলে বিভক্ত । আদি পুরুষের এক 
একজনের সম্ভান-সম্ততিরা এক-একটি আলাদা বংশে পরিচিত আদিপুরুষের ছেলেমেয়েদের 
বংশ, ১৫কির ছেলেমেয়েরা চুরকি বংশ হিসাবেই পরিচিত ।আগে এদের মধ্যে এক-একজনের 
ক্রমবর্ধমান সম্তান-সম্ভতিদের নিয়ে এক-একটি গ্রাম ছিল এবং এ গ্রাম, এ বংশের নামেই 
ছিল। তাইলে সিসি, চুরকি, শস এক একটি গ্রামের নাম । এখন বিভিম্র কারণে আর একক 
বংশভিত্তিক গ্রাম নেই। এখন মিশ্রগ্রামে এক এক বংশের সমস্ত পরিবারের সমষ্টিকে ‘বাখুল' 
বলে। 


মুণ্ডারা পাতা বলতে পরস্পর ARS বিভিন্ন বংশের গ্রামের কাছ্যকাছি ঘনিষ্ঠ 
অবস্থানকে বোঝে । যেমন GIN, FEA, শস, সারমালি, ক্ষেতরভি, কুলমাডি, চুড়কি এরা ~ 


জে কদ্পন 


পরস্পর কাছাকাছি গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে ছিল। সুতরাং এরা পাতা বংশ । পাতার মধ্যে সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠতর, অপর বংশ ঘনিষ্ঠ । পাতা বংশ ঘনিষ্ঠতর আর কিছু বংশ ঘনিষ্ঠতম । 


মুশুদের ‘পাড়া’ বা Cen’ একই ‘গরাম'-এর অধীনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবারের 
সমষ্ঠি। এদের গ্রাম বা ‘হাতু' হল বিভিশ্র গরামের সমস্টি । জন্ম, মৃত্যু কাজে যাদের নধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক | আর TARY হল প্রশাসনিক সম্পর্কযুক্ত গ্রামের সমষ্টি ! 


মুণ্ডাদের সমাজে গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাকে মুণ্ডা বলা হয় । গ্রামের প্রধানকে “মানকিঃ, গ্রাম 
পুরোহিতকে 'পাহান” আর সাধারণ গ্রামবাসীদের ‘সিং’ বলা হয়। মেদিনীপুরের সব মুণ্ডা 
অধিবাসীরা নামের পদবি হিসাবে ‘সিং’ ব্যবহার করে থাকে। এদের সমাজে একাধিক গ্রামের 
সমষ্টি ‘হাতু , গ্রামের প্রশাসনিক প্রধান “মানকি, একাধিক হাতুর সমস্টি 'পারহা*, পারহার 
প্রশাসনিক প্রধান ‘পারহারাজ’, একাধিক পারহার সমষ্টি “দিশুম” আর দিগুমের প্রশাসনিক 


প্রধানকে “দিশুমগম্কে' বলা হয়। 
frox 
TICS 


L me UN 
A ১ 
fo সাধারণ সদস্য __ ১ 


মেদিনীপুরের মুণ্ডা অধিবাসীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে 
জীবনচক্রু তৈরি | এদের সমান্ছে বধু সম্তানসম্ভবা হলে ৫/৭/৯ মাসে স্বায়ী-স্ত্রীকে 'মাড়েয়া'র 
উপর বসিয়ে একটা সুতো পরিয়ে “হাড়াম বুড়ি' বা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে একটা ধূসর রঙের 
মুরগীকে পূজা করা হয়। সম্ভাব্য ASAT মেনে নেওয়া হয় মঙ্গলার্ঘে, একে 'সূতাম দড়াম’ 
বলে । এই সময় সম্তানসম্ভবা দম্পতির অনেক বাধা নিষেধ আছে। এদের মধ্য সস্তান জম্মালে 
SANG পালন করা হয়। সন্তান জন্মাবার পর নবম দিনে ধোপা, নাপিত সহযোগে শুদ্ধিকরণ 
করা হয়। একে 'নারতা” বলে। দশম দিনে সাকিৎ্চ ও নাম নির্ধারণ, সামাজিক স্বীকৃতি ও 
পরিচিতির জন্য “তুপু চাউলিরা” পালন করা হয়। মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে ১/৩/৫ বর্ষে ১ 
মাঘ কর্ণভেদ অর্থাৎ ‘তুকুহলুতুর’ এর মধ্যে দিয়ে বাচ্চারা মুণ্ডা জনভ্ঞাতির সদস্য হিসাবে 
পরিচিত হয়। 


মুস্ডাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বগীভূত। এরা একক বিবাহকারী গোষ্ঠী । বিবাহ 

কেবলমাত্র দুই পরিবারের সামগ্রিক সামাজ্তিক মিলন । মুশ্ডারী ভাবায় বিবাহকে “আড়দি' বলে । 

সাধারণত গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় না, তবে এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই! 

কিন্তু একই গোত্রে বিবাহ হয় না। এদের সমাজে ছেলেরা ১৮-২৪ আর মেয়েরা ১৫-২০ 

বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ করে। মুণ্ডা সমাজে এখনও কন্যাপণের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ 
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“পোবদপনি 


বরপক্ষাকে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে হয় । মুশ্ডাদের বিয়েতে গান সহযোগে বিভিশ্ররকম 
অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এদের মধ্যে দেবরবিবাহ ও শ্যালিকাবিবাহ প্রচলিত আহে | তাছাড়া 
এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও স্বীকৃত । তবে বিচ্ছেদের পর কন্যাপণ ফেরত দিতে হয়। 


এদের বিশ্বাস দেহের মধো থেকে আত্মা কোনো ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে গেলে 
মৃত্যু হয় অর্থাৎ 'গণয়” হয়। মৃত্যুর পর মানুষ একটি অশরীরী শক্তিতে রূপায়িত হয়ে ঘুরে 
বেড়ায়। মৃত ব্যক্তিকে নিজ fre পারিবারিক ম্মশালে কবর বা সৎকার অর্থাৎ পোড়ানো হয়। 
স্মৃতিতে পাথর পোতা হয়। একে “সাসানদিরি' বলে। মৃত্যুর দশম দিলে নিঙ্গবর্ণের ব্রাহ্মণ 
দিয়ে নাপিত, ধোপার সহযোগে শ্রাদ্ধ-শাস্তি করা হয়) ঘাটক্রিয়া ও মস্তকমুণ্ডন করা হয়। 
মুণ্ডাদমাজে কোনো মহিলা অস্তন্বত্তা অবস্থায় মারা গেলে তার পেট কেটে বাচ্চাটাকে বার 
করে কবর দেওয়া হয় ।, মুণ্ডারা মনে করে স্বাভাবিক মৃত্যুতে স্বীয় 'হাড়ম বুড়ি' দের সঙ্গ 
প্রাপ্ত হয় । আর অপঘাতে মৃত্যু হলে বিভিন্ন অপদেবতা হয়। 


মুণ্ডাদের মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিকানা পুত্ররাই পায়। বাস্তুভিটা ও 
গোয়ালঘর বড় ছেলে পায় । মেয়েরা কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। তবে অবিবাহিতা 
কন্যা বা বিধবা কন্যা তাদের ভরণপোষণের জন্য কিছু জনি পেতে পারে। 


সম্প্রতি সবকিছুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডাদেরও জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটেছে। 
স্বাভাবিক জীবনে এসেছে পরিবর্তন | শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও নগরের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। 
শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহধারার পরিবর্তন হয়েছে । এদের সমাজে এঁতিহা পূর্ণ নাচ- 
-গানের মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। 
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শ্ষেত্ৰসমীক্ষা - নারায়ণগড়, মেদিনীপুর 


লযোকদপলি 


লোকনাট্য অস্টক ও রাধাসহ সখিদের নিয়ে আমার দিনযাপন 
তানিয়া গোলদার 


Ste শব্দটি অর্থবহ, UBS নামকরণ তাৎপর্যনণ্ডিত। বাংলা অভিধানে we 
মানে GB, আট, অষ্ট শ্লোকাত্মক (সংগীত) এক বড়ভ হতে তার পরের যড়জ পর্যগ্ত আটটি 
স্বরের সমপ্ি, অস্টক এর ইংরাজি প্রতিশব্দ OCTAVE তাবে অষ্টক কথার যে অর্থ, তার কিন্তু 
এই গালে মিল আমরা দেখতে পাই না। 


See গানের বিষয় 

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক : নৌকাবিলাস, রাই বিচ্ছেদ, মানভগ্জন। 
মহাভারতের কাহিনি থেকে : দাতাকর্শ, ধরা দ্রোণ। 
রাষায়ণের কাহিনি থেকে : সীতাহরণ, লক্ষ্মশের শক্তিশেল। 
মনসামঙ্গল থেকে : সতী বেহুলা । 
চশ্তীমঙ্গল থেকে : চণ্ডীদাস-রজ্ঞকিনী । 
হরগৌরী থেকে : শিবের বিবাহ। 


রব 


সাম্প্রতিক ঘটনা কেন্দ্রিক। 
CARA নাটকটি কিডাবে পরপর নাটকিয়তা এনেহে নিনে তা দেখানো হল_ 


প্রতিপাদ্য বিষয় 

প্রতিপাদ্য — নৌকাবিলাস 

লক্ষ্য — সখিগশের নদী পারের ইচ্ছা। 

আবেগ সুত্র — কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে প্রেমের APTA | 

অস্টক লোকনৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয় উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা আসরে । 
সকলের প্রবেশ অবাধ ৷ দর্শক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী একই তলে অবস্থান করে। অনুষ্ঠান 
চলে সন্ধ্যারাত থেকে মধ্যরাত AAG | ৪-৫ ঘন্টাব্যাপী সময় ধরে এক একটা আসর চলতে 
থাকে। 


উত্তর ২৪ পরগণা এবং নদিয়া ভ্রেলার অষ্টক নিয়ে কাজ করতে করতে দেখেছি সব 
অষ্টক পালা কাহিনির মূল কাঠামো একইভাবে গাথা হয়েছে। একসময়কার অস্পৃশ্য-ত্রাত্য 
বলে যাদের দেগে দেওয়া হয়েছে সেই সব চাবি, জেলে, জনমজ্বুর, নমঃশুদ্র শ্রেণির মানুষদের 
একনিষ্ঠ প্রয়াসে অস্টকগান আজও বেঁচে আছে। 


অস্টক কি? অষ্টক মুলত শ্রীকৃষ্ণের রাধাসহ অক্টসখির বিভিন্ন লীলা বিলাসের পালা । 

এরা হলেন ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, বাসুদেবী, সুদেষী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা — 

এই আটজন সধির মধ্যে মধ্যবণিদ্বয় রাধা ও কৃষ্ণ। আবার, বৈষ্ণব রসশান্ত্রে অষ্টনায়িকার 
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erea 
কথা বলা হয়েছে __ অভিসারিকা, ATH, Sessa, wos, Rees, কলহাস্তরিতা, 
স্রোষিতভর্তৃকা । তন্টক পালায় এই অক্টনায়িকার প্রভাব বিস্তৃত । এই প্রসঙ্গে বলা যায় অষ্টনায়িকার 
প্রাধান্য থেকেও VIS পালার নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয় । অন্যদিকে ড. শশিভুষণ 
দাশগুপ্ত বলেছেন — “রাগানুরাগাভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্টকালীন লীলার স্মরণ হইল 
বৈষন্তব সাধকগণের প্রধান সাধন I এই লীলাগুলি হল নিশাস্তলীলা, প্রভাতলীলা, পূর্বাহৃলীলা, 
মধ্যাহৃলীলা. অপরাহৃলীলা, সায়াহুলীলা, প্রদোষলীলা এবং নৈশলীলা। অষ্টকগানে রাধাকৃষ্ের 
যেসব পালাগুলি আছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টকলীলায় লীলার বিভিন্ন প্রকাশ দেখা যায়। 
তবে স্থায়ীভাবে - রতি, হাস, GON, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় এবং বিস্ময় এই আটটি ভাব 
এবং তার সাথে আটটি রস অষ্টক গানকে ভীষণভাবে নাটকীয় করে তুলেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের 
অষ্টকালীয় লীলা, অক্টনায়িকার প্রাধান্য, আটটি ভাব ও রসের wes অক্টকগানের সৃষ্টি। 
গল্গকাঠামোর কর্মকাণ্ডের বৃত্তের মধ্যে কাঠামো গড়তে গড়তে মহিলা চরিত্র চলে এসেছে। 
গল্পে মহিল। কখন আসে? কিভাবে আসে? আমি বলব root acti০nএর মধ্য দিয়ে । root 
action হচ্ছে নাটকের PETS ঘটনা এবং চরম উৎকণ্ঠার বা আবেগের বিন্দু । root action? 
হচ্ছে সেই ‘নিকষ পাষাণ” যাতে ঘষে ঘষে নাটকের অন্যান্য ঘটনার সার্থকতা পরীক্ষা হয়। 


অস্টকের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ | বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় এবং গোপালগঞ্জে 
অক্টক পালার মূল চর্চা কেন্দ্র ছিল। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষে সঙ্গে 
অষ্টক পালাটিও হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে এসেছে। তাই অষ্টক নাচগান 
এখন পশ্চিমবঙ্গে স্থানাস্তরিত লোকসংস্কৃতি (Immigrant Folklore) 1" 


অষ্টকের উত্তবকাল সঠিক বলা সম্ভব নয় । তবে এটুকু অনুমান করা যায় যে, যেহেতু 
চড়কপুজা বা দেউল উৎসবের সঙ্গে এর প্রচার, তাই চড়কপুজা প্রবর্তকের অর্থাৎ শিবভক্ত* 
বাণরাজ্ঞার সময় থেকেই GBS গানের Bes আবার দেউল উৎসবে অস্টকগানের প্রচারের 
তাৎপর্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিবের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ, তাই শিবকে শ্রীত 
করার জন্য রাধাকৃষ বিষয়ক অক্টকগানের পরিবেশনা । তবে বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে 
আজ আমরা চৈত্র সংক্রাস্তির OSS পৃজ্জাকে ভুলতে পারিনি। চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে 
বাংলাদেশের YROA নামক গ্রামে গলুইয়ার মেলা বসত । অষ্টকদল এ মেলায় সারিবদ্ধভাবে 
সারাদিন ধরে GBS পরিবেশন করত | মেয়েদের তখন অংশগ্রহণের সুযোগ কম ছিল । সুতরাং 
কুশীলবরা সব ছিল পুরুষ ৷ তাদের মধ্যে থেকে একজন কৃষ্ণ সাজত, আর বাকি সবাই সখি 
সাজত। নারীচরিত্র থাকলে সেই বিষয়টা বেশ গল্পরসে পুষ্ট হয়। কিন্তু তখনকার সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে মেয়েরা অভিনয় করতে পারত না। পুরুষই মেয়ে ATES পুরুষশাসিত সমাজে 
ছেলেরা মেয়ে Cie অভিনয় করছে আর গান Bere সেইসব বিষয়বস্তু নিয়ে, যার সঙ্গে 
তাদের নিজ্ছেদের বাঁচা-মরার যোগ আছে। অর্থাৎ গল্পটা থাকছে পৌরাণিক কিংবা ধত্রীয়। 
কিন্তু তার সঙ্গে গ্রাম্য ভাব-রস-ভাবনা-সমাজব্যবস্থার আইডিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে! 


অষ্টক মুলত মুখে মুখে রচিত বলে এর রচয়িতাদের বিশেষ পাওয়া যায় না। তবুও 


১০৪ 


লোকদর্পনি 


নিরাপদ বিশ্বাস ওপার ও এপার TITS খুবই জনপ্রিয় একজন অস্টক পালাকার । তার সৃষ্ট 
“দাতাকর্শ' aes পালাটি উভয়বঙ্গে দারুণভাবে সাড়া ফেলেছে — 


তাছাড়া ফটিক গৌসাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য । যশোর জেলার রাইচর গ্রামের 
ভূপেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস এবং নড়াইল মহকুমার কালিনগর গ্রামের জ্বলধর বিশ্বাসের নাম অস্টকের 
সঙ্গে জড়িত । এই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অষ্টরকের সঙ্গে যাদের নাম জড়িত পালাকার হিসাবে 
তারা হলেন — উত্তর ২৪ পরগণার অরবিন্দ রায়, হেলেঞ্চার শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডলে (“সাগরিকা 
wes সম্প্রদায়”), নদিয়ার বাদকুল্লার অখিল বিশ্থাসে (RS সম্প্রদায়"')। 


“‘অষ্টক কি লোকনাট্য 2 হ্যা অষ্টক নৃত্য গীত সমৃদ্ধ এক লোকনাট্য ধারা। “'লোকাশ্রিত 
কাহিনি, কাহিনি আশ্রিত চরিত্র, চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি, সহজ-সরল এবং বলিষ্ঠতার 
সঙ্গে লোকগীতি নৃত্য, স্বল্প সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের এক্যতানের মাধ্যমে VETS 
ভাব- ভঙ্গির দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্য যা প্রকাশ হয়, তাই সাধারণ 
অর্থে লোকনাট্য (Folk Drama)” — শ্রী মাণিক সরকার, অমৃত পত্রিকা | 


পাতার বাশি 
ঢোল 
খান মাড়াইয়ের ঠাট হারমোনিয়াম 
ঢেকিতে ধান বেহালা 
ভানার ইঙ্গিত দোতারা 





reais 
নাট্য শব্দটি আমি সচেতন ভাবেই ব্যবহার করল্যম A রাধার মানভঞ্জন' পালাটির 
শুরুতেই concent এবং তালে তালে নাচ যা আসরটিকে পালা পরিবেশনের উপযোগী করে 
তোলে ৷ শ্রী রাধিকা সারিবদ্ধ দলটি থেকে দু'কদম এগিয়ে নাচ করতে করতে গান গায় __ 


রাধার পদ — 
“সুখের নিশি প্রভাত হলোলো বৃন্দে সখি। 
কুঞ্জে এলো না শ্যাম কোমল আঁখি 
ক্যান বা দিল ফাকি ।। 
আমি সারা নিশি জ্ঞাগি প্রাণ সখিরে। 
দেখি বন্ধু আসে নাঝি।। 
এখানে এই চরিত্রটা (রাধা) যে মেয়ে করল তার বুকের ভার গানের মাধ্যমে কিছুটা 
হালকা হল । এই ভাবনা যখন কোনো ছেলে মেয়ে সেজে অভিনয় করছে তখনও সেই ছেলেটি 
মেয়ে চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে মেয়েদের সুখ-দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, প্রত্যাখান, পরিত্যাগ, 
একাকিত্বের অংশীদার হয় ॥ অষ্টকের পালার বিষয় বর্তমানে — (১) নৌকাবিলাস, (২) 
মানভঞ্জন, (৩) দাতাকর্ণ, (৪) শব্ধবিলাস, (৫) শিবের বিবাহ ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনি 
পাশে অক্টকের কাহিনি হিসাবে (১) রক্তগোলাপ, (২) শহীদ ক্ষুদিরাম, (৩) নেতাজী সুভাষ, 
(8) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। অক্টকে মূলত SBA ও রাধাকৃষ্তকে নিয়ে পালা থাকবেই। 
এখানে রাধা আদিরসের দুস্তর সমুদ্র এবং দুরূহ ভাষার প্রাকারের পারে একটি তরুণী রূপে 
অপেক্ষা করছে। সে অশ্রবর্ষণ করছে শ্রাবণ মেঘের মত । বর্তমানে বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখা 
গেল পালাকার পুরুষ বটে তবে অভিনয় কলা যাদের দ্বারা পরিবেশিত হচ্ছে তারা বেশিরভাগ 
মহিলা শিশুশিল্পী | 


যদিও নাট্য হিসাবে লোকনাট্য প্রাচীনতম । সংলাপের ক্রুমবিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে সংলাপ গানের মেরু থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে। তবে লোকনাট্যের 
ভাবসপ্চারের প্রধান মাধ্যম গান এবং নৃত্য । আর রসবোধের সোনার কাঠির স্পর্শে তাকে 
জ্রাগিয়ে তোলা পালাকারের কাজ । অষ্টকগানের দলের সূত্রধর আধাগায়কি ভঙ্গিতে পালা 
শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকারগণ বাদ্যযন্ত্র সুর ও তালে বাজাতে থাকে এবং কুশীলবরা 
নেচে নেচে এ কথাগুলি পরিবেশন করে। অস্টক পালা পরিবেশনের পদ্ধতিটি হল __ 
কুশীলবদের ভান হাতের তর্জনিতে শিট দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় একটি রঙিন রুমাল । শরীরটাকে 
কোমর থেকে বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বান্দনার তালে তালে শরীর দুলিয়ে, পা মিলিয়ে 
নাচ। ডান হাত ঘুরিয়ে স্যালুট করার ভঙ্গিতে এবং বামহাত কোমর স্পর্শ করে থাকে । কখনো 
বসে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ঘুরে ঘুরে তাদের পালা পরিবেশন করে উত্তর ২৪ পরগণার SE 
পালাশুলি। আবার নদিয়া ভ্রেলায় নৃত্যের আদলে কখনো ফুটে ওঠে ধান মাড়াইয়ের ঠাট, 
কথলো৷ ঢেকিতে ধান ভানার ইঙ্গিত । বিরল নয় জেলের ভাল ফেলার কৌশলও 1 রাধা এখানে 
আমাদের পাশের বাড়ির মেয়েটি যে খুব চেনা, যে কিনা কখনো ধান ভানছে আবার কখনো 


পোকদর্পন 


খান মাড়াচ্ছে। চড়কের সময় GAS দেখতে যখন জ্যোতঙ্গারাতে গেরুয়াপোতায় প্রবেশ করলাম, 
দেখলাম প্রতি বাড়ি সাড়ি অট্টক গান পরিবেশিত হচ্ছে। নাকে লাগছে জ্ষ্ঠয মাসের ধানি গন্ধ, 
চোখে দেখলাম তাদের অভাব-অভিযোগ, অবহেলা, অভিনয় । অভিনয় দেখতে দেখাতে পৌঁছে 
গেলাম তাদের পাশে — অনুভব করলান তাদের যন্ত্রণা । এইসব শিল্পীরা ভালোবাসার তাগিদেই 
অভিনয় করে । শিল্পীরা যতটা না কষ্ট পায় ততটা দারিদ্রদশা নিয়ে কখনো অভিযোগ করে না 
দৈনম্দিনের উদয়াস্ত পরিশ্রমের aie নিয়েও । বরং দিনাস্তে তারা তাদের শিল্পটাকে বাচিয়ে 
রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। 


এই যে পৌরাণিক কাহিনির বা এ্তিহাসিক কাহিনির সঙ্গে সমাজের বিষয়গুলিও 
মিলিত করে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি হয়েছে তাতে সামাজিক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে : জষ্টকের 
বিশিষ্ট, পালাকার শ্রী নিরাপদ বিশ্বাস যে পালা সৃষ্টি করেছেন সেখানে (১) প্রারস্ত, (২) STY, 
(৩) প্রাপ্তিসম্ভব, (৪) নিয়তি ফলপ্রাপ্তি, (৫) ফলযোগ এগুলো পরিলক্ষিত হয় । একটি নাটকের 
বৃস্তরচনা করা হয় নিন্োস্তরূপে — 







আরম্ভ বা 





শ্রকাশ্যের প্রকাশ 
exposition বৰা obligatory 
(সূত্রধর) scene (বিবেক) 

অগ্রগতি বা Profes- প্রয়োগের 

sion (নাটক এগিয়ে রাগঞ্রাপ্তি 

যায়) emphasis 

গতি বা movement শুৎসুক্য 
শেরীরের ভাষা ও Suspense 


নৃত্যগীতের সমন্বয়) 


লোকদর্পন 

সত্তর দশকের পূর্ব মুহূর্তে এবং পরমুহূর্তে পূর্ববাংলায় যখন অস্টক অভিনীত হত 

তখন থার্ড থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাধান্য পেয়েছিল | যেমন খোলা প্রশস্ত জায়গায় অভিনয়, 

আলো-সেট-সেটিং-মাইক্রোফোনের অতিরিক্ত সহায়তা দিয়ে এ নাটকে বাস্তবের বিভ্রম তৈরি 

করত না। যদিও চৈত্র সংক্রান্তির সময় গ্রামবাংলার অনেক অস্টকদলই বাড়ি বাড়ি গিয়ে 

অর্বা বিজলি বাতি । কিন্তু যারা পেশাগতভাবে অভিনয় করে তারা মঞ্চ তৈরি করে, আলো. 

পোষাক, সেট-সেটিং-মাইক্রোফোনের সাহায্য নিয়েই করে । সেখানে দেখতে পাই আত্মবিশ্বাসী 
একদল ছেলে-মেয়ের মুখ বা পেশাদারি মনোভাব | 


অষ্টক গানের দল চৈত্র মাসের শেষভাগে ৫১১ বা ১৩ দিন থাকতে) দেউলের 
ঘুরলেও বেলাশেষে কোনো গৃহস্থ বাড়িতে দীর্ঘ অষ্টকগানের আসর বসে থাকে। অস্টক পালায় 
Low Language, Great Tradition ভীষণভাবে চোখে পড়ে | অষ্টক পালার শেষে কমিক 
বাহাস্যকৌতুক প্রদর্শিত হয়ে থাকে | এছাড়া নানা স্থানে অক্টকগানের প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করা হয়ে থাকে যারা অষ্টসখি সেজে নাচ করে, তারা অষ্টসখির গান করে না, অষ্টসখির গান 
করে বাজনদারদের সাথে বসে অন্য জনেরা | যে বিবেক সেজে নাচে, সে বিবেকের গান করে 
না, বিবেকের গান করে বাজনদারদের সাথে বসে অন্যজ্জন। সেও শুধু বিবেকের গানই করে। 
অষ্টক পালায় বিবেক চরিত্র থাকায় গ্রামীণ অষ্টকপালায় একজন করে বিবেক থাকে। 


নৌকাবিলাস পালাটা বিভিন্ন পালাকারের হাতে গিয়ে বিভিন্ন রাপ পায় । গল্পকাঠামোটা 
মোটামুটি এক। যেমন — পালাকার শ্রী শ্রী বীরেন্দ্রনাথ রায়-এর নৌকাবিলাস : 


সমবেত সংগীত — একদিন ভাব যমুনাতে নাবিক হইলেন শ্যামরায় 
ওরে পার ঘাটাতে অস্টসখি হইলেন উদয়। 

নারীগণ — আমরা ব্রজ্জনাগরী দধির STS মাথায় করি-২ 
শীঘ্র করে পার করে দাও সহেনা দেরী ।। 

মাঝি — তোমরা দীড়াও এ কুলে আসি নৌকার জ্বল ফেলে-২ 
ওরে Se বোঝাই থাকলে নৌকা বাইলে কি চলে।। 

নারীগণ — আমরা নবীনা কিশোরী - তোমার নাম জিজ্ঞাসা করি-২ 
কোথায় বাড়ি কোথায় থাকো - বলো ত্বরা করি।। 

মাঝি — আমার নাম কালীচরণ Crem দিচ্ছি অণুক্রশ-২ 
ব্ৰজে বাড়ি ঘাটের মাঝি শোন বিবরণ ।। 

নারীগণ — তুমি নবীন কিশোর তুমি করো পারাপার-২ 
কত তোমার পারের মাশুল খুলে বলো না।। 

মাঝি = পারের মাশুল দু'আনা - সখি শোনা সব জনা-২. 


বলাধিকারে পার করিতে নিব কানের সোনা ।। 


নারীগণ 


ল্োকদর্পন 


_ তোমার ভাঙা! তরীখান দেখে উড়ে যায় পরাণ-২ 
কোথায় রাখিব দধির Ste - কোথায় রাখবো পা।। 
— আমার ভাঙা তরী নয় - তোমরা কেন করো ভয়-২ 
(ওরে) রাধিকারে এলে বসাও মধ্য নায়।) 
আখোর (সমবেত) 
মধ্যগাঙে রেখে নাও, হেসে হেসে কথা কও 
তুমি আবার কেমন কর্ণধর। 
— যদি পারে যেতে চাও প্রেম আলিঙ্গ দায়ে যাও 
নইলে আমি পার করিব না সখিরে। 
— চলনা দিদি, চলনা ফিরে, প্রেম দিয়ে কি যাবো পারে 
এই ঘাটেতে পার হইব না সখিরে। 
— কোন ঘাটেতে পার হবি মেয়ে, সকল ঘাটে একই নেয়ে 
এই ঘাটেতে পার হইতে হবে সখিরে। 
— নিত্য যাই মথুরার হাটে, তোমারে তো দেখি নাই ঘাটে 
তুমি আবার কেমন কর্ণধর - ও নাবিক রে।। 
— দেখিয়া মথুরার হাট - পেতেছি এই নতুন ঘাট 
সব সখিরে পার করিয়া লবো সখিরে।। 
— এই ঘাটেতে পার না হবো, অন্য ঘাটে আমরা যাবো 
পয়সা দিয়ে পার হইয়া যাবো মাঝিরে ।। 
— কোন ঘাটে পার হবি যেয়ে সকল ঘাটে একই নেয়ে 
আমি ছাড়া মাঝি কিন্তু নাই। 
= চড়কে বলে বড়াই বুড়ি - পাটনি জাতির সাহস ভারি 
হেসে হেসে প্রেম করিতে চায় সখিরে।। 
— বাড়াবাড়ি যতই শুনি, দধি দুক্ধে মিশাও পানি 
বলে দিবো কংসরাজ্জাকে, ও সবিরে।। 
নাঝিরে তোরে করি মানা মিথ্যা কথা আর বলো না 
তোমার নৌকায় পার হইয়া যাবো - নবীনরে।। 
এবার খুলে ফেলো নীলশাড়ি - মেঘ হয়েছে বেজায়ভারি 
খুলে ফেলো নীলশাড়িখান সখিরে।। 
== খুলে ফেললাম নীলশাড়ি - এখন তোমার কোথায় রাখি 
খুলে ফেললাম Seis "বান নাবিকরে।। 
মিলন (সমবেত) 
সখিগণ নৌকায় উঠিল প্রেমের তুফান ছুটিল 


স্োোকদপনি 
মধ্য গাঙ্গে যেয়ে তরী পাড় করিল। 


হইল যুগল মিলন সবে আনন্দিত মন 
উলুধ্বনি করো যতো পাড়ার বধূগণ। 
সমাপ্ত 


নদিয়ার গেরুয়াপোতার অষ্টকগান পরিচালন! করেছেন চন্দ্রকান্ত মণ্ডল, তিনিই 
পালাকার। এদের নৌকাবিলাস পালাটি শুরুতে বন্দনা আছে __ 
এক = মাগো বন্দে শুরুবর 
জগৎ ঈশ্বর, জগৎ জননীর কথা 
প্রভু এই তো সংসার 


ও শুনো বুড়ি মাসিমা আমার 

মনের বেদনা খাড়ানিশি গত হল আমার - বন্ধ এলনা। 
আমি বন্ধুর লাগিয়া কত বলো ফুল তুলে 

আমি পথের দিকে চেয়ে রইলাম ফুলের বাসর সাজিয়ে | 
তুই কাদিস না শোন আমারও বালী 

ও তোর, সাস্তানিকে বলে কয়ে লয়ে যাইবো আমি। 
তুই যাবি মণুরাই তবে সাজাও পসরা 

ও তোর প্রাণ গোবিন্দের দেখা পাবি ধেয়ে চলরে তরাহ। 
শুনো ঘাটের ও নেয়ে। তরি কুলে ভিড়ায়ে 

2 ওরে শীঘ্র করে দাও পার, হাটের বেলা যায় বয়ে। 
তোমরা শুন সুন্দরী | আমি তোমারে বলিতেছি। 

কোন দেশে ঘর কার বারবার আমি জিজ্ঞাসা করি ! 
আমরা ব্রস্তনগরী দুধের STS মাথায় করি 

তুমি পার করে দাও নাবিক, মোদের সহেনা দেরি। 


লোকদপলি 
পদ 
নাবিক আমার পার যে করো গো। 
মথুরা হাটে যাবো গো। 
এ দেক (দেখ) বেলা অস্ত গেল গো। 
বিকিকিনির সময় গেল গো। 
আমরা তো অবলা নারী গো? 
নাবিক তোমার করে ধরি! 
দধি দুগ্ধ ন হল গো। 
কুল ছাড়িয়ে এসেছি গো। 
ধরন 
৮1 আমি পার করতে পারি 
দিবে এক লক্ষ করি। 
দিবে এক আনাকড়ি 1 
৯। শুন বুড়ি মাসিমা 
মেয়ের নয়ন ভাল না। 
মেয়ের স্বভাব ভালো না। 
শুধু আড় নয়নে চেয়ে থাকে আমায় কি বলতে চায়। 
>01 শুনো ও বিন্দের সখি 
চলো অন্য ঘাটে দেখি। 
এই ঘাটে পার হবো না 
নাবিক করে কি দেখি। 
১১। ফিরে যেওনা ধনি শুনি 
শুন আমারও বাণী 
ঘুরে ফিরে আসতে হবে 
আমি তোমায় বলিতেছি। 
dal আমরা এসেছি ফিরে 
ওপার করোযে মোদের 
এ ওরে দধি দুগ্ধ নষ্ট হল 
হাটের বেলা যায় যায় বয়ে। 
১৩। (তোমরা দাড়াও ওই কুলে 
আমি আসি নৌকার জল ফেলে 


amada 
নৌকা বোঝাই জল থাকিলে 
নৌকা বাইলে কি চলে। 
১৪। গিয়ে মধ্য যমুনায় 
রাখে সখিগণকে কয় 
আমি ধরি মাঝির গলা 
তোরা ঝাপ দে যমুনায় | 
সমাপ্ত 


আবার হেলেপ্া (উত্তর as পরগণা)-র Ren কৃষ্ণ মণ্ডলের নৌকাবিলাসের নাম 


“যমুনা মিলন" । এ পালা নিসরূপ __ 


যাবো। 


ভাক — মাঝিভাই আমাদের পার করে দাও | আমরা মণথুরার হাটে 


wr -__ আমরা ব্রজ্জনাগরী 

দুধের SIS মাথায় করি-২ 

মধুরারই হাটে যাবো মোদের সহেনা দেরি।। 
qa — তোমরা দীড়াও এ কুলে 

আসি নৌকার জল ফেলে-২ 

জলে বোঝাই থাকলে নৌকা বাইলে কি চলে ।। 
সখীগণ — ওহে নবীন কাণ্ডারী 

তোমার নাম জিজ্ঞাসা করি-২ 

শীঘ্র করে পার করে দাও, মোদের সহেনা দেরি ।। 
কৃষ্ণ — আমার নাম কালীচরণ 

খেয়া দিচ্ছি অণুক্ষণ-২ 

সবাইকে পার করতে পারি যদি হও এক মণ 
ata কথা-__ গহে নাবিক আমাদের পার করে দাও 


7” 2 
কিন্তু এক মশের বেশি ধরে না। 
সখী — আচ্ছা নাবিক, আমাদের কোনো সখী যদি এক মণের বেশি 
হয় তাহলে সেকি পারে যাবে না? (সংলাপ) 
qan — হ্যা, সেও পারে যাবে তবে কেমনভাবে শোন । (সংলাপ) 
গান — শুকাইয়া নেবো গো 1) 
কৃষ্ণপ্ৰেমের অনল জ্বেলে 
শুকাইয়া নেবো গো।। 


a4 4 4 


4 


4 43 4 


q 4444 


লোকদর্পন 


আচ্ছা তা তো বুঝলাম 1 আবার কোনো সশী যদি এক মলের 
কম হয় তাকে কেমন করে পারে নেবে শুনি ? (সংলাপ) 
ভিজাইয়া নিবো গো।। 
কৃষ্তপ্রেমের বারিধারায় ভিজ্ঞাইয়া নিবো গো। 
ওহে মাঝি আমাদের দধি দুগ্ধ ন্ট হয়ে যায়। (সংলাপ) 
এক আনা দিব কড়ি পার করে দাও 
তাড়াতাড়ি, বাড়াবাড়ি বেশি ভালো নয়। 
ও মাঝিগো বাড়াবাড়ি বেশি ভালো নয়। 
আমি এক আনাতে পার করি না। 
চতুর বর্গের ফল ফলে না 
চার আনাতে পার করি না। 
চার আনা দিবো কড়ি 
দধি দুগ্ধ নষ্ট হয়ে যায় । 
ও মাঝিগো দধি দুগ্ধ নষ্ট হয়ে যায়। 
চার আনাতে পার করি লা। 
আমি তো ভবে একা না 
আমি এক আনাতে পার করি না। 
(সংলাপ) তবে ঠিক করে বলো মাঝি কত নেবে। 
বোল আনা হওয়া চাই 
এক রতি কম না পড়ে 
যোল আনা হওয়া চাই। 
দশে ছয়ে যোগ করিয়ে 
যোল আনা হওয়া চাই। 
আট আনা দিব কড়ি 
হাটের বেলা অধিক হয়ে যায় 
ও মাঝিগো হাটের বেলা অধিক হয়ে যায় । 
(সংলাপ) আট আনা মানে? 
(সংলাপ) আট আনা মানে বুঝলেনা ? আট আনা মালে আধুলি। 
আধুলি নেই না ভক্ত পদো ধুলি বিনে আধূলি লই না। 
ওহে মাঝি দয়া করে আমাদের পার করে দাও কত নেবে 
বলো? নয় আনাতে হবে? (সংলাপ) 
আমি মাঝি নয়া না 
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বহু দিনের পুরানা 
আমি মাঝি নয়া না। 

ওহে মাঝি আমাদের শীঘ্র পার করে দাও | আমাদের হাটের 
বেলা বয়ে যায়। (সংলাপ) 
রাধিকারে পার করিতে নিব কানের সোনা। 

শোন সী এ মাঝির ভাব ভালো নয়। চলো আমরা অন্য 
ঘাটে যাই। (সংলাপ) 

এ ঘাটে পার হবো না লো সবী।। 
অন্য ঘাটে চলে যাবো। 
এ ঘাটে পার হবো না লো AÀ ।। 

লাভ হবে না সখী, কারণ সে ঘাটেও আমি বাই। (সংলাপ) 


তবে আয়লে সখী আমরা এই ঘার্টেই পার হই ৷ মাঝি তোমার 
নৌকা ভেড়াও | (সংলাপ) 
তরী এনেছি কুলে 
তোমরা উঠো সকলে-২ 
হরি বলে বৈঠা বেয়ে 
আমরা যাব এ পারে। 
(সংলাপ) ওহে AD আমার মনে হয় তোমাদের J মাঝের সখী 
আমার অনেক দিনের জ্ঞানা ৷ দুটি কথা বলি। 
মধ্য গাঙে রেখে নাও 
হেসে হেসে কথা Be, 
তুমি আবার কেমন কর্শধার। 
ও মাঝি গো - cries বলে বড়াই বুড়ি 
পাটনি জাতের স্বভাব ভারি 
কোন সাহসে প্রেম করতে চাও 


পোকদ্পন 
ও মাঝি গো - কোন সাহসে প্রেম করতে চাও । 
— সর্বনাশ হয়েছে AD | (সংলাপ) 
~ কি হয়েছে মাঝি? (সংলাপ) 
সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। (সংলাপ) 
— এখন কি উপায় aes (সংলাপ) 
— উপায় একটাই আছে। যদি তোমাদের এ মাঝের সখী বসন 
যেতে পারে। (সংলাপ) 
কৃষ্ণ — কি হল Fen (লজ্জা) করছে। বলি ভবে আসার সময় 
কয়খানা বসন পরে এসেছিলে, আর যাবার সময়ই বা কয়খানা 
বসন পরে যাবে? (সংলাপ) 
সখী — কি এতবড় কথা? আমাদের মাঝের সখীর নীল বসন দেখে 
আকাশে মেঘ হতে পারে। এসো তোমার কালো অঙ্গ সাদা করে 
দি। (সংলাপ) 
গান — দে দে মাথায় ঘোল ঢেলে দে, 
কালো অঙ্গ সাদা করে দে দে 
মাথায় ঘোল ঢেলে দে। 
— কি এত বড় অপমান, দেখাচ্ছি Ta । (সংলাপ) 
— আমার তরী আমি ভুবাইয়া দিবো 
এবার তদের জল খাওয়াবো 
আমার তরী আমি wasn দিবো । 
— তরী না ডুবিল (সংলাপ) 
— রাধাকৃষ্ণের মিলন হইলো 
È মধ্য যমুনায় ।। 
সমাপ্ত 
রাধার সঙ্গে যে পুরুষটির প্রাণের যোগ, সেই একহাট লোকের মাঝে রাধার বসন 
খুলতে বলছে। কি না ভার বসন দেখেই মেঘের আনাগোনা | এটাই ধর্ম-এটাই নিয়তি । এর 
বাইরে রাধার কিছু করার নেই। পালাকাররা যখন পালা সৃষ্টি করেন সেখানে MIPA 
কথায় ভক্তির ভাগ প্রায় অদৃশ্য | 


অষ্টকগানে লৌকাবিলাসের ৪ টি বিষয় আলোচিত আছে — 
> রাধা অষ্টসখি নিয়ে পারে আসে (যমুনা পারে)। 


a. কৃষ্ণকে বলে "ও" পারে পৌঁছে ew 


৩. অন্য সখিদের বেলা এক আনা করে হলে চলবে কিন্তু রাধার বেলায় 
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সোনার দুল তার (কৃষ্ণের) DÈ | 
৪. রাধার বসন খোলার বায়না করে FV 
রাধার SU কৃষ্ণের জ্বন্য । তাই তার জন্ম-ঠিকুজ্জির কোনো দরকার নেই ৷ রাধা বুনো 
ফুল তুলে বাসর ATSC বসে আছে আর গ্যালন গ্যালন জ্রল বের করছে চোখ দিয়ে । এই যে 
SERIA এর সঙ্গে মেয়েদের এক AYES যোগসাজ্জোশ আছে। তা দুর্বলতারই পরিচয় । আর 
কৃষ্ণ বলতেই পারে সব সখিদের আগে ভাগে পার করে দেওয়ার কথা ) সেটা বলুক বা লা 
বলুক এক সঙ্গে সখিদের পার করবার সময়ও কৃষ্ণের রাধার জন্য একটু বেশি জায়গা হৃদয়ে 
থাকতেই পারে __ অন্য সখিরা তাতে কখনোই দুঃখ পাবে না | কৃষ্ণ রাধাকে বসন খোলার 
বায়না করতেই পারে , এটা তাকে বেশ TATA কিন্তু তাই বলে কৃষ্ণের মাথায় ঘোল ঢেলে 
দেবার fears কি করে হয় গ্রাম্য সখিদের! রাধা শুধু প্রেম নিবেদন করবার জন্যই ব্যস্ত 
থাকবে । রাধা নারী। সে অবলা । সে দুধে পানি মেশাবে, সে ধান মাড়াই করবে, সে ঢেকি 
পাড়বে, দে ঝাপি খুলে লোকের কেচ্ছা রটাবে, সর্বোপরি সে প্রেম করবে — এইতো আমাদের 
সমাজ — এইতো রাধা, আমাদের পাশের বাড়ির মেয়েটি । তা সে যে পালাকারই তার রূপদান 
করদক না কেন। 


এনৌকাবিলাস' নাটকে Exposition (উপস্থাপনায়) SCARS পার করে দেওয়া 
দিয়ে শুরু হয়। আর কৃষ্ণ যখন অষ্টসখিকে পার করে দেওয়ার বিনিময়ে নানারকম ফতোয়া 
জারী করে তখন নাটকের Climax বা PETS উত্থান হয়। সেই সময় অস্টসখ্ির সঙ্গে কৃষ্ণের 
Clash হয়, আবার যখন তাদের মধ্যে Mutual হয় তখন Return বা আবর্তন ঘটে নাটকের | 
স্ব-স্ব শিল্পসত্বার প্রকাশ পাওয়া যায় । এখানে যে রাধা এসেছে সে এসেছে পুরুষের হাত ধরে। 
অর্থাৎ কৃষ্ণ যখন রাধাকে বসন খুলতে বলবে তখন রাধা লজ্জায় রাঙা হয়ে যাবে? না অপমানিত 
হবে? এখানেই শিল্প রসাত্মক হয়ে ওঠে । কাব্য সৃষ্টি ছিল, গ্রাম্য সরল লোকেদের তার কিয়দ্ংশ 
ভালো লাগল মনে মলে, ভাবল নাটক করবে। স্বজনদের নিয়ে একটু আনন্দ, দুঃখক্বোতের 
বাইরে একটু শাস্তি। 
আবার একটু ভিন্ন ধর্মের নাটক অর্থাৎ সংলাপধর্সী নাটক “রক্তগোলাপ" BBS পালাটির 
ঘটনা হল রক্ষণশীল অত্যাচারী মুসলমান জমিদার আকবর আলি খানের একমাত্র পুত্র বেলাল 
রহমান জ্জীবন পেলেন অস্পৃশ্য দুঃখীরাম ডোমের পবিত্র লাল রক্তে। আকবর আলি আনন্দে 
তখন দুঃহীরামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন | সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে জনসাধারণকে সচেতন 
করে তোলার Say এই পালার বিকল্প নেই। এখানে যে মহিলা চরিত্র এসেছে সে গল্পের 
প্রয়োজনেই এসেছে। এখানে নাটকটির কিছু অংশ তুলে ধরা A 
আকবর __ আমি এই অঞ্চলের জমিদার আকবর আলি খান ধন, দৌলত কোনো 
কিছুরই অভাব নেই আমার । আমার কথায় বাঘে গরুতে একঘাটে জল 
খায়। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস: আমার একমাত্র পুত্র আজ 
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মৃত্যুশব্যায়। ভাক্তার বলেছে দুস্ঘন্টার মধ্যে রক্ত দিতে না পারলে তালে, 
বাচালো যাবে না। অথচ ওর HAA রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। 
ব্রাড ব্যাংকে গেলাম সেখানেও মিললো না। কি করব আমি? পিতা 
হয়ে সস্তানের মৃত্যু আমায় নিজ্ঞের চোখে দেখতে হবে। এর চেয়ে তুনি 
আমাকে মৃত্যু দাও খোদা - তুমি আমাকে মৃত্যু দাও ৷ 


দুঃখীরাম — জ্ঞমিদার বাবু। শুনলাম আপনার পুত্র মৃত্যুশয্যায়। রক্ত না দিলে তাকে 
নাকি বাঁচানো যাবে না। আর ওর গ্রুপের রক্ত নাকি কোথাও পাওয়া 
যাচ্ছে না।.... 


নাটক দেখতে দেখতে মনে হচিছল এই নাটকে অন্যান্য নাটকের মত অবতরণ অর্থাৎ 
বাদকদের আসনগ্রহণ, আরম্ভ অর্থাৎ গানের আরম্ভ, আশ্রাবণা অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র সুরারোপ, 
প্ররোচনা অর্থাৎ সূত্রধর কর্তৃক প্রেক্ষক গানের প্রতিভাষণ লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে এই নাটকের মুল ধাচটি হল লোকনাট্যের। এই নাটক সমালোচনা করতে 
গেলে তথাকথিত অভিজাত নজরে MY ভুল আমাদের চোখে ধরা পড়বে ৷ তাই সেদিকে না 
যাওয়াই ভাল। বরং WIS আঙ্গিকের লোকনাট্যের ধরন জানার মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাই 
লোকজীবনের মাটির গভীরে । এই নাটকেও প্রারস্ত (Exposition) থেকে ধাপে ধাপে নাটকটি 
Climax বা চুড়ান্ত পরিণতির দিকে নেমে এসেছে। 


যে দিকটা বিশ্লেষণ করা অবশ্যই জরুরী সেটা হল, অস্টক পালায় নারী চরিত্র । তাই 
নারীচরিত্র কল্পনার মধ্য দিয়েই এইসব পালাগুলো সাবালকত্ব অর্জন করেছে যদিও পূর্ববর্তী 
সময়ে নারীচরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করত। যাইহোক, সময় বদলেছে, এখন নারীচরিত্রে 
বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ে নিয়ে আসে। এদের বেশিরভাগই স্কুল পড়ুয়া । 
তাদের বয়স ১৪ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। যেহেতু তারা ছাত্র তাই তাদের অভিভাবকদের 
সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানই তাদের অবস্থান | নাটাচ্চায় মহিলাদের ভূমিকা একেবারেই 
গৌণ । অথচ বর্তমান ভারতে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি wy পূরুষশাসিত সমাজ্জে 
আজ মেয়েরা যা পারে বিগত দিনে সেটা করার মত সাহস তাদের ছিল না। SBS পালায় 
তাই আজ চোখে পড়ে আত্মবিশ্বাসী একদল ছেলেমেয়ের মুখ । যদিও অস্টকের স্বর্ণযুগ ছিল 
তিন দশক আগে | এখনকার চেয়ে আগে আরো বেশি পরিবেশিত হত এই পালাটি। রাষ্ট্রীয় 
অস্থিরতায় ভারত-বাংলা উভয় দেশের সুস্থিতি অনেকটা নস্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে অক্টকের 
অস্টসখি জোগাড় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই কোথাও পাঁচ, আবার কোথাও ছয় সখির 
উপস্থিতিতেই ates পরিবেশিত হয়। শিক্ষাবিস্তারের দৌলতে ঘটছে পরিবেশ পরিস্থিতির 
বদল। টিভি-ভিডিও GBs গানের প্রসারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই ৷ মাস মিডিয়ার 
দৌলতে সব যখন হাতের মুঠোয় তখন কে আর হাজ্ঞার মাইল পায়ে হেঁটে বা দৌড়ে যাবে 
অজ্ঞ পাড়াগীয়ে — আর কুপির আলো-আধারিতে দেখবে Se পরিবেশন রীতি ৷ একটু 


৯১৭ 


আোকদপনি 
শিকড়ের সন্ধানে অন্যভাবে দেখলে দেখব আমাদের একটা ঘন আছে - যেখানে আপাদমস্তক 
এক ‘খাঁটি লোক" আমরা । তবে যুগের হাওয়ায় মানুষের মনে খাটি জিনিস মুল্য হারাচ্ছে 
অনীহা! দেখা দিচ্ছে গ্রামীণ সুস্থসংস্কৃতিচর্চায় । ভীবনের অবকাশ বড্ড কম। তবু যদি আমরা 
একটু সময় পাই দুইপায়ে এগিয়ে যাব — একে বাঁচাতে চাই । আমরা! আশাবাদী। 
নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগণার কয়েকটি Sts লোকনৃত্যগীতনাট্য আঙ্গিকের 
লোকশিল্পীদের নাম ও ঠিকানা দেওয়া হল-_ 
নদিয়া 
>. অনাদি কীর্তনিয়া, রাধাকৃষ্ণ অক্টক সম্প্রদায়, গ্রাম - ভাদুরিয়া মধ্য পাড়া, 
ভাক- ভাদুরিয়া । 
নিখিল সমাজদার, যুগোলকিশোর অষ্টক সম্প্রদায়, গ্রাম - বাগরামপুর, 
ভাক-রাজারমাঠ। 
গোপালচন্দ্র সরকার, কালাটাদ অষ্টক সম্প্রদায়, গ্রাম ও ডাক - রাউতারা। 
অখিল বিশ্বাস, অস্টক সম্প্রদায়, গ্রাম - বোয়ালিয়া, ডাক - নারায়ণপুর, 
ভায়া-বাদকুল্লা। 
৫. ভবেশ বিশ্বাস, অষ্টক দল, গ্রাম - মিলননগর, ডাক - বগুলা। 
উত্তর ২৪ পরগণা 
>. অরবিন্দ রায়, প্রগতিশীল অষ্টক সমিতি, গ্রাম - মণ্ডলপাড়া কালীতলা, 
ডাক- মতুয়াধাম । 
বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল, ভবানীপুর TVS দল, গ্রাম - চক্বেয়াডা, GIS - 
Sanya 
বিকাশ হালদার, SVS সম্প্রদায়, গ্রাম ও ডাক - আষাঢ়ু। 
গৌরদাস মণ্ডল, হরিচাদ GIS দল, গ্রাম - রাধানগর ফরিদপুর কলোণী, 
ডাক - বনগী। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক গ্রামই কমপক্ষে এমন একজন গ্রামবাসী অবশ্যই আছেন 
যিনি তার কৈশোরের বা যৌবনের প্রারস্তে গ্রামের শৌখিন পালায় নারীচরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে 
করুণরসাত্মক অভিনয়ে ও গানে গ্রামীণ দর্শককে কাল্লায় একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে 
অবশ্য নারীচরিত্রে আর পুরুষেরা অবতীর্ণ হন না । এখন অষ্টকে সখি সাজে মুলত কিশোরীরাই। 
কিন্তু তখন কিশোররা লক্বা চুল রেখে এবং প্রয়োজনে নথ ও দুল পরার জন্য এরা বালক 
বয়সেই নাক-কান ফুটিয়ে রাখত । দৈনন্দিন জীবনেও অনেক সময় এদের নাকে নথ, কানে দুল 
ও পারলে স্ত্রীলোকের পোষাক পরে থাকতে দেখা যেত ৷ নাচ-গান এবং নারীসুলভ আচরণে 
প্রশিক্ষিত করে তোলা হত। পোবাকসম্দ্রার দিক থেকে দেখা যায় রাধা (নৌকাবিলাস)-র 
গায়ে থাকে চোলি এবং আংরাখা, আর পরনে প্রথমে পায়জামা, তার ওপরে ঘাঘরা, সবশেষে 
তার ওপরে অর্ধেক পরিমাণ শাড়ি । রাধার মাথায় বুব পাতলা কাপড়ের ওড়নাও থাকে | হাতে 


লোব্দদর্পন 


FA বাধা থাকে। সখিদের পোবাক রাধার অনুরূপ, তবে একটু কম চটকদার | Grats 
অনুরূপ পোষাক থাকে। রাধাকৃষেওর মাথায় শোভা পায় ভুকুটি এবং বন্ধনী : প্রথমে পাউডার 
দিয়ে এদের মুখ সাদা করে নেওয়া হয়, তারপর কপোলে ও কপালে সিঁদুর পরিমাণ মত 
মিশিয়ে পালিশ করে লালাভ করা হয়৷ কপালে এঁকে দেওয়া হয় বেশ বড় একটি টিপ ৷ মুখে 
দেওয়া হয় অস্রের গুঁড়ো । ঠোঁট দুটোকে করা হয় ডালিম ফুলের মত লাল আর কাজল দিয়ে 
চোখদুটোকে করা হয় পটলচেরা । আঙ্গিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অস্টক দস্তুর মত নাটকীয় । 
এককথায় TOTES, নাট্যরস, নাট্যক্রিয়া, ভাবমোক্ষণ ইত্যাদি লাট্যলে অষ্টকনাটয স্বাদপুর্ণতায় 
দর্শকচিত্ত আনন্দমথিত হয় | তবে GIS যতই নাটক লক্ষণাক্রাস্ত হোক না কেন এর প্রাণ কিন্তু 
গান। কারণ পালার বিষয়গুলি বিন্যাস পায় গানের সুরে | এই সুর হল বাংলার ভাটিয়ালি, 
এছাড়া অন] কিছু নয়। 


ধর্মভাব, পৃজানুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই যে মূল্যবোধণগুলো 
ধরা দিয়েছে অষ্টকে, এই Traditional Ritual এননিতেই লোকসংক্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। এই Tradition এমনিতে যে খুব সুখে ছিল বা আজও আছে এমন নয়। কিন্তু সত্তর 
দশকের লোকমুখে প্রায়ই শোনা যায়, নব্বইয়ের Globalizationaa যুগে লোকনাট্য খুব সুখে 
নেই। কিন্তু কোন কালে লোকনাট্য সুখে ছিল? তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো কবে ভালো 
ছিল? তখনও যেমন কিছু লোক এই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বুক চিতিয়ে ছিল — এই 
এখন যেমন আমরা আছি। তবু আমাদের শুনতে হয় আমাদের মধ্যে সুল্যবোধ নেই বুদ্ধি 
আর হৃদয় দিয়ে তুমি যে গ্রানেই অষ্টক দেখতে যাও না কেন - আমাদের মূল্যবোধের অভাব 
আছে বলে যারা এতকাল চিষ্লিয়ে গলা ফাটিয়েছিল তারা উনিশ পিপে নস্যি টেনে বলবে — 
কি হবে এসব করে, Rey হবে না। আচ্ছা মরণ! লোকসংস্কৃতিকে বাচিয়ে রাখাটাও কি কম 
মূল্যবোধ যুক্ত । বরং আমরা মাসমিডিয়ার যুগেও অষ্টককে বাচিয়ে রাখার শপথগ্রহণ করি? 
নিরক্ষর পন্লীগ্রানের নারীরা ore অভিনয় করছে এটা আনন্দের বিষয় । এই গুরুদায়িত্ব 
অনেক সময় বহন করেছে পুরুষ | এক্ষেত্রে পুরুষ শুধু গান রচয়িতা নয়, পরিচালকণও বটে। 
তাই পুরুষের হাত ধরে মেয়েদের আগমন । এক্ষেত্রে বলব পুরুষেরা মেয়েদের মনের গভীরে 
সামান্যই | তাই মেয়েরা ধান মাড়াতে মাড়াতে অথবা ঢেকিতে ধান ভানতে ভানতে সংস্কৃতি 
চর্চা করত | অষ্টকের মধ্যে দেখা যায় ফুটে উঠেছে ধান মাড়াই ও ঢেকি পাড়ের ছন্দ। এই যে 
মেয়েদের ছন্দ এটা পুরুষের খুব চেনা কারণ সেই মেয়েরা তাদের ঘরের মেয়ে ৷ 


এখন প্রশ্ন হল, অক্টককে কি আমরা টিকিয়ে রাখতে পারব? না কি মিশে যাবে অতল 
শ্রোতে ? বর্তমান যুগটা হল কম্পিউটারের, ইস্টারনেট, ওয়েবসাইটের যুগ | তার সঙ্গে পালা 
দিতে পারবে কি অক্টক? নাকি অষ্টকের মধ্যে ঢুকে যাবে সিনেমার গান? আবার এটাও তো 
হতে পারে, তরুণ প্রজন্মের হাতে পড়ে তৈরি হবে আত্মবিশ্বাসী, আরো সুস্থ, এক সচেতন 
সৃষ্টি । এ যুগটা এগিয়ে চলেছে আলোর গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে । সে একই সঙ্গে দুরপ্রবাসী 


লোকনপনি 
এক বন্ধুর সঙ্গে এক পলকে ফোনে প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সেরে নিচ্ছে, আর অন্য পায়ে পোছে 
যাচ্ছে ফোন-যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিল্ এক গ্রামে, পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল রিস্সায়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপ্রাণ চেষ্টায় লোকসংস্কৃতি আজ অনেক AAA, অনেক গতিশীল, 
তবে তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমরাও এগিয়ে আসব এই সংস্কৃতির রেণুকে বাচিয়ে 
রাখতে। 
tera 
মিত্র, সুবলচন্দ্র, সরল বাঙলা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট 
লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০০০, পৃ: ১৬০-১৬১ (অষ্টকের অর্থ) 
ভট্টাচার্য, সাধনকুমার, নাটক লেখার মুলসুত্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, 
আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ: ৩২-৪৯, ৬২-৬৩ (প্রতিপাদ্য বিষয় বৃন্তরচনা) 
অমৃত, অনুপকুমার, উৎসম্ুখ, ভবানীপুর, অক্টো-ডিসে ০২, পৃ: ৭ 
(স্থায়ীভাব) 
CURES, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৪০৮, অষ্টাদশ সংখ্যা, পৃ: ১৩১-১৪৫ 
(স্থা নান্তরিত লোকসংক্কৃতি) 
বিদ্যাবিনোদ, কালীকিশোর, শ্রী শ) genteel পুরাণ, অক্ষয় লাইরেরি, 
কলকাতা, ৩১ শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃ: ৭০৩-৭০৬ (বাণরাজ্ঞার উপাখ্যান) 
AF, ALTA, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, সম্পাদক দেবদুলাল 
কুণ্ড নদিয়া, পৃ: ২০-২৯, ৭, ১০ (স্টক কি? দাতাকর্শ পালার সামান্য 
অংশ) 
amen, শ্রী বিজয়কৃষণ মণ্ডল 
গেরুয়াপোতা, ভাদুরিয়া, CHAT মণ্ডল 


পলাকদর্পন 
নদিয়ার মন্দির টেরাকোটা 


স্বপ্না বিস্বাস 


প্রাচীন পুরাকীর্তি ও লোকশিল্প কলায় সমৃদ্ধ প্রাচীন জনপদ হল নদিয়া নদিয়ায় 
টেরাকোটা শিল্পকলায় অলংকৃত অসংখ্য মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই মন্দিরগুলির 
অধিকাংশই বিভিন্ন রাজাদের ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল। 


নদিয়ায় পাল-সেন যুগে নির্মিত এন্দিরগুলি সবই কালম্বোতে বিলীল হয়ে গেছে। 
মুসলমান যুগে তেমন কোনো উল্লেখ্য স্থাপত্য-ভাক্ষর্য নদিয়াতে গড়ে ওঠেনি । নবদ্বীপকে 
কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী আন্দোলন শুরু হয় তারই প্রভাবে নদিয়ায় প্রতিষ্ঠিত 
হল পোড়ামাটির ভাক্র্যেমণ্ডিত অসংখ্য মন্দির । 


বর্তমানে নদিয়াতে চারচালা শৈলীর অনেক মন্দির দেখা গেলেও দোচালা মন্দির 
আজ বিলুপ্ত । কালীগঞ্জ থানার ঘোড়াইক্ষেত্র ও করিমপুর থানার দো'গাছি গ্রামে একটি করে 
দোচালা মন্দির অতীতে ছিল | wre ভিত্তিভূমি ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই। 

নদিয়ার চারচালার মন্দিরশুলির মধ্যে অন্যতম চাকদা থানার পালপাড়ার মন্দির ৷ 
বর্তমানে মন্দিরটির সামনের অংশে কিছু পোড়ামাটির কাজ দেখা যায়। এটি সতেরো শতকে 
নির্মিত বলে অনুমান করা হয় । প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে টেরাকোটায় রামায়ণের দৃশ্য । আটটি 
সাপ ও কিছু লতা-পাতা দেখতে পাওয়া যায়। 

নদিয়ারাজ রাঘব রায় ১৬৭১ ও ১৬৭৪ Hares চাকদা থানার অন্তর্গত শ্রীনগরে 
দু'টি টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির নির্মাণ করেন। বর্তমানে মন্দিরদুটি প্রায় অবলুণ্ড। এদের 
গায়ে রামায়শের কিছু খণ্ড দৃশ্য, লতা-পাতা দেখতে পাওয়া যায়। 

চাকদা থানার অত্তর্গত কামালপুরে টেরাকোটা অলংকৃত একটি শিবের মন্দির দেখতে 


পাওয়া যায় । মন্দিরটিতে টেরাকোটার শিবলিঙ্গ, পশুপাবির কিছু দৃশ্যপট দেখতে পাওয়া 
যায়। 


রানাঘাটের পালচৌধুরী বাড়িতে আটচালাযুক্ত জোড়া শিবমন্দির দেখতে পাওয়া 
যায় । মন্দিরদুটির একেবারে নিচে টেরাকোটার দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় 
এরপরে লতা-পাতা, নয়টি শিবলিঙ্গ যুক্ত শিবমন্দির, জোড়া পদ্ম, সামাজিক দৃশ্যপট দেখা 
TA 
রায় এটি নির্মাণ করেন। দুর্ামূর্তি, নক্শা, একগুচ্ছ ময়ূর, একদল হরিণ, একপাল MERTA, 
হিন্দু দেব-দেবীদের মুর্তি প্রভৃতি টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন এতে পরিলক্ষিত ৷ ময়ূরপত্থী 
নৌকায় রাধাকৃষ্ণ ও একটি সধির অনবদ্য দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের অপূর্ব 
কারুকার্যমণ্ডিত টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন আজকের দিলে প্রায় অসম্ভব । 


১২১ 


লোকনপনি 

শাস্তিপুরে শ্যামচাদের মন্দির দুইধাপে চারচালাযুক্ত মন্দির । এই মন্দিরে কিছু টেরাকোটা 
নকৃশা ছাড়া তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য টেরাকোটা আজ দেখতে পাওয়া যায় না। 

শাস্তিপুরে গোকুলটাদের মন্দিরে অপূর্ব টেরাকোটার নিদর্শন দেখা! যায়। এই মন্দিরে 
MATTEA যুগলমূর্তি, নকশা, ফুল, পণ্ড শিকারের দৃশ্য, শিকারের পর মৃত পশুকে বহনের 
দৃশ্য প্রভৃতি দেখা যায়। 

কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী দিগ্নগরে জোড়া শিবমন্দিরের মধ্যে যে মন্দিরটি অক্ষত 
রয়েছে তার গায়ে অপূর্ব টেরাকোটার দুর্গামূর্তি দেখতে পাওয়া যায় । একটি চালির মধ্যে দুর্গা 
মুর্তি আছে এবং এখানে সিংহের বদলে মকরের মুখের মত আকৃতি বিশিষ্ট বাহন দেখতে 
পাওয়া যায়। দুর্গার প্রতিটি হাতে নিপুণভাবে অস্ত্র সজ্জিত আছে। এছাড়া চক্র, পদ্ম, বিভিন্ন 
দেবদেবী, বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ও কর্মরত পুরুষ ও মহিলা, পশু পাখি প্রভৃতির মূর্তি দেখতে 
পাওয়া যায়। 

বীরনগর অর্থাৎ অতীতের উলার মুস্তোফি বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রামেম্বর মিত্র ১৬৯৪ 
Recs বসতবাড়িতে একটি রাধাকৃষ্ণের জ্রোড়বাংলো মন্দির নির্মাণ করেছিলেন । এই 
অন্দিরটিতে অপূর্ব টেরাকোটার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় । এই মন্দিরে হনুমান, রাম-লক্ষ্মণ, 
দুর্গাপ্রতিমা, নিচে একপাল হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি পশুপাখি বিভিন্ন সামাজিক দৃশ্য যেমন সহমরণ, 
বৌ-কাধে স্বামী দেখতে পাওয়া যায়। 

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে দোগাছি গ্রামে একটি টেরাকোটায় অলংকৃত মন্দির দেখতে 
পাওয়া খায় | এই মন্দিরের গায়ে অসুরবধ অবস্থায় দুর্গামুর্তির টেরাকোটা ফলক দেখা যায়। 

রাজা রাঘব রায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাটিয়ারিতে একটি টেরাকোটা মন্দির নির্মাণ করেন। 
এই মন্দিরে বর্মধারী সশস্ত্র মোঘল সৈন্যের মূর্তি, চণ্ডীমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় । 

তেহট্রের কষ্তরায়ের জোড় বাংলো মন্দির গাত্রেও টেরাকোটার কাজ দেখতে পাওয়া 
যায়। এখানে লক্ষ্মী, সরস্বতী বিহীন দেবীদুর্গার টেরাকোটা ফলক দেখা যায়। এই মন্দিরটি 
রাজা রুদ্র রায় ১৫৭৮ শ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। 

এছাড়া নদিয়ায় অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির দেখা যায়। তবে সেগুলি প্রায় RANY | 
নদিয়ার টেরাকোটা মন্দিরগুলির আকার, গঠন, ভাস্কর্য, অলংকরণ মোটামুটি একই ধরনের । 
এ থেকে অনুমান করা যায় এই একদল শিল্পী গোষ্ঠীবন্ধভাবে এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল। 

মন্দিরগুলির গায়ে অলংকৃত টেরাকোটা দেখে সেযুগের ধর্মবিশ্বাস, শিল্পনৈ পুণা, 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, বহু রতিহাসিক ঘটনা, প্রথা, সমাজ জীবন প্রভৃতি বোঝা যায় । সর্বোপরি 
নদিয়া জেলার টেরাকোটা শিল্পের সুপ্রাচীন Sey এবং এখানকার শিল্পীদের অসাধারণ প্রতিভা 
শিল্পরসিকদের স্তত্তিত করে। 

তথ্যসূত্ৰ : মল্লিক, কুমুননাথ, ১৯৮১, নদিয়া কাহিনি, es বিপণি (সম্পাদক : মোহিত 
রায়)। 


লোকসপনি 
সম্প্রীতির আলোকে লোকসংস্কৃতি 
কমলকুমার মণ্ডল 
মানুষ সমাজবদ্ধ ভীব। সমান্তের বাইরে নিক্তের উপস্থিতিকে প্রকাশ করতে পারে না, 
টিকিয়ে রাখতে পারে না নিজের অস্তিত্ব। তাই সমান্রের অংশ হিসাবে পরিবারবদ্ধভাবে 
নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখে পরিবারে জন্মানোর পরেই পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক 
সহযোগিতা-সহমর্মিতা নিয়ে বেড়ে ওঠে - শুরু করে কর্মজীবন - ব্যক্তিমানুষ আবদ্ধ হয় 
বিবাহিত জীবনে - সংসার জীবনে। ক্রমবিবর্তনে প্রয়োজন হয় পুত্রকন্যার সাহায্য-প্রয়োজ্রনীয়তা। 
এভাবেই ব্যক্তি মানুষের জীবন শেষ হয়। ব্যক্তিমানুষ সমাজেরই অঙ্গ - সমাজের অংশ! 
পরিবারে যেমন সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বাতাবরণ রচিত হয় তেমনভাবেই তা সঞ্চারিত 
ও সম্প্রসারিত হয় সমাজে, সমাজের অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে। রচিত হয় সম্প্রীতির 
বাতাবরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্ষিতায় রচিত হয় মিলনের সেতু - সমাজ হয় 


শক্তিশালী । সম্স্মীতিই ঘটায় মানুষে মানুষে মিলন ও Araya বন্ধন । মানুষের ধর্মই তাই। ধর্ম 
মানে যা ধারণ করে থাকে। 


সম্প্রীতির মাধ্যমে মানুষ সমাজ ধর্মের বাতাবরণ ধারণ করে থাকে ৷ এখানেই অন্য 
জীবের সঙ্গে তার পার্থক্য। ধর্মীয় মৌলবাদ মানুষকে বিচ্ছিম্র করে দেয়, এক্যের বন্ধনে ফাটল 
ধরায়, কেঁপে ওঠে জীবনের ভিত। ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ মানুষকে মানুষ থেকে, সমাজ্ঞকে 
সমাজ থেকে, সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছি্ করে দেয়। গড়ে দেয় পারস্পরিক অবিশ্বাসের 
ভিত, রোপিত হয় পারস্পরিক হানাহানি ও ঘৃণার খীজ্ঞ অন্যদিকে সম্প্রীতির বন্ধনে মানুষের 
জীবনের ভিত সুদৃঢ় হয়, পরস্পর আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। গড়ে ওঠে সমৃদ্ধশালী সমাজ। 
তাই মানুষের জীবনে সম্প্রীতির প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্ব অপরিসীম ৷ এই প্রেক্ষিতে 
লোকসংস্থতির বিভিন্ন আঙ্গিক-শৈলী-প্রকরণ যেন লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, 
লোকউৎসব এবং লোকশিল্প প্রভৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিকতাপূর্ণ। ল্যেকসংহ্কৃতির প্রায় প্রতিটি 
আঙ্গিকের মধ্যে নিহিত আছে সম্প্রীতির De | লোকসংস্কৃতির বিভিম্ন আঙ্গিকের বিভিন্ন ধারা- 
উপধারার মধ্যে প্রবেশ করলে তা স্পষ্ট হয় ॥ এই লেখায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উৎস 
সন্ধান ও বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক দিকটিতেই 
আলোকপাত করব। 


>. লোকসংক্কৃতির আঙিনায় সম্প্রীতির বাতাবরণ রচনায় ও প্রসারে পীরসাহিত্য বা 
পীর সাধকদের উপস্থিতি বেশ উল্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু-সুসলমান যৌথ সাধনার 
ক্ষেত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ পীরতলাগুলির সংখ্যা ও এ সকল পীরতলা আশ্রিত বিভিন্ন লোককাহিনি 
(লোকসাহিত্য) থেকে বিস্ময়কর সত্যের আভাস মেলে । পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা ও 
সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ পীরের দরগাহে বা মাজারে প্রথম গো- 
TA, প্রথম ফলমূল, মিষ্টান্রাদি উৎসর্গ করেন। যে কোনো শুভকর্ষ আরস্ত করেন পীরের নাম 


লোকনপনি 


নিয়ে। বহুক্ষেত্র পীরের উৎসবকে কেন্র করে মেলা বলে। এই সকল মেলা সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয় ॥ এমনই এক সম্প্রীতির মেলা মাটিয়ারির 
মেলা — হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। প্রতি বছর ৭ আষাঢ় থেকে অন্বুবাচি উপলক্ষ্যে 
মাটিয়ারির পীর সাহেবের দরগা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেলা বসে । দেশের বিভিন্ন are 
ও বাংলাদেশ থেকেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় সমবেত হন, 
দরগায় তাদের মানত শোধ করে পুকুরে স্থান করে পৃণ্যার্ভন করেন। জাতিগত, ধর্মগত ও 
আসতে থাকে আশীর্বাদ লাভে কৃতার্থ হবার আশায় | শুরু হয় চিরস্তন সাত্তিক মনা মানুষের 
মেলার সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মহামিলন মেলা এই মা্টিয়ারির বুকে। এই 
মেলা বাংলার প্রাচীন দেলাগুলির অন্যতম । বাংলার বহু এলাকায় এই রকম দরগাতলার 
অস্তিত্ব বহুদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রল্রকে একত্রে মহামিলনের পথ দেখিয়েছে। 


২. বাংলার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে মহরমকে উপলক্ষ্য করে গীত হয়ে থাকে 
জারিগান। এই গানের কথায় একদিকে যেমন থাকে বীরকাহিনি গাথা, অন্যদিকে যুদ্ধবিষয়ক 
হ্বীররসের অস্তরালে ফদ্ধুধারার মত করুণ রস। নদিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে “মার্শিয়াজারি' লোকনৃত্যগীত ৷ এই মার্শিয়া্জারি নদিয়ার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
লোক-কবিরাই রচনা করেন মরমী লোকশিল্পী পাগলা কালাই হিন্দু ও বৈষ্ণব তীর্থ নবস্ধীপের 
রক্ষণশীল সমাজে অবস্থান করেও রচনা করেছেন অসংখ্য মর্শিয়া জারিগান। নদিয়া জেলার 
ধুয়োজারি গানের অনন্য লোকশিল্পী চায়েনুদ্দিন মল্লিক (১৯০৯-৯৬) তার দলে গান রচনা 
করতেন রূপষ্ঠাদ সরকার | তিনি জাতিতে ছিলেন স্রীষ্টান। এই ধুয়োজ্জারি দলে হিন্দু-মুসলমান 
সকল সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে। গড়ে ওঠে আত্মিক বন্ধন সম্প্রীতির মায়াময় পরশে । তাদের 
গানে বারবার ফিরে আসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা; গ্রামজীবনের সকল মানুষের দুঃখের 
কথা । কখনো কখনো লোকশিল্পী নিজেই নিজের জীবনাদর্শের মধ্যে দিয়ে সম্ম্্রীতির মূর্ত 
প্রতীক হয়ে দেখা দেন। লোকশিল্পী চায়েনুদ্দিন এমনই এক মরমী লোকশিল্পী। তিনি ছিলেন 
সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের Gxt তার গানের দলের শিল্পীরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান-্রীষ্টান 
সম্প্রদায়ের | অব্লদাপ্রসাদ বিশ্বাস, যতীন বিশ্বাস, নিত্য সরকার, হরেণ বিশ্বাস, ফকির মহম্মদ, 
ইরফান হালসানা, শহরালি শেখ প্রনুখ। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে এই মরমী শিল্পী অস্থির হয়ে 
উঠতেন, ব্যথিত হতেন। ১৯৭৮ সালে চাপড়া থানা এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার 
অপচেস্ঠা হয়৷ চায়েনুদ্দিনের ঘরবাড়িও আক্রান্ত হয়। লাগানো হয় আগুন। লোকশিল্পী 
দায়বদ্ধতায় | সাম্প্রদায়িক ES সম্প্রসারণে মিলনের ব্যতাবরণ রচনায় চায়েনুদ্দিন তখন 
গাইতেন __ 

কোন খোদা আমার শক্র নয়, আমার শত্রু খিদে। 


লোকতদৰ্পল 


শত্রুর সাথে লড়াই, আমায় করতে হয় যে সিধে।। 
যারা ঘর ধান গোয়াল জ্বালিয়ে খুন করে মারে। 
তারা জালে না মানুষকে, পালিয়ে যায় চুপিসারে | 1 
বোকা তারা - পাপ তারা - মহাপাপী - ধর্ম না মানে। 
তাদের থেকে দূরে থেকে, চলতে হবে সাবধানে |) 
ধুয়োজারি গান গাই গায়ের মাঝে সবাকার। 

ডোম পুকুরের চায়েনুদ্দিন করি যে প্রচার ।। 

৩. বাউল একটি সম্প্রদায় | মানবধর্মই এই সম্প্রদায়ের মূল কথা । বাউল সম্প্রদায়ের 
লোকেরা মানব দেহকেই ভগবানের মন্দির বলে মনে করে! বাউল কোনো ধর্ম নয়। এক 
সাধনা | এর সাধকেরা লোকচক্ষে হিন্দুও হতে পারে, আবার মুসলনানও হতে পারে। হিন্দু ও 
মুসলমান ধর্মের সমাস্তরাল শাস্ত্র, আচার, কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে বাউলচর্চা সর্বধর্মের মানুষের 
জন্য এক আসন রচনা করেছেন । সামাক্দিক ও জাতিগত ভেদাভেদ কে অগ্রাহ্য করে মানুষকে 
এক ও অবিভাজ্য জাতি বলে মনে করেন। বাউল শিরোমণি লালন-এর ভাষায় __ 


সত্যপথে কেউ নয় রাজি 
সব দেখে তানানানানা 
জাত গেল জাত গেল বলে 
একি আজব কারখানা ৷ 
যখন তুমি ভবে এলে 

তখন তুমি কি জাত ছিলে? 
কি জ্ঞাত হবা যাবার কালে? 
সেই কথাটি বল না। 
ব্রাম্মাণ-চশ্ডাল কামার-মুচি 
এক জলে সকলে শুচি 
দেবে শুনে হয়না রুচি 

যমে তো কাউকে ছাড়বে না। 
গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় 
তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়? 
লালন বলে জাত কারে কয় 
এই ভ্রমতো গেল না। 

ars 


জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দূরে সরিয়ে রেখে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব 

মানুষ “তাহার উপরে নাই" এই সত্যের সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে। এই সত্যের অন্বেষণে যে 

কোনো ধর্স-বর্ণের মানুষ বাউল সাধনায় নিমগ্ন হতে পারে । হিন্দুর মুসলমান শিষ্য বা মুসলমানের 

হিন্দু শিষ্য এখানে অজস্র । ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এই মতবাদ সঞ্চারিত হয় । হিন্দু-নুসঙ্গমান 
১২৫ 


arenes 
সমাক্ছের নানা ব্যক্তি বৈদিক লৌকিক এবং ইসলামি সংস্কৃতির উপাদানের মিশ্রণে বাউল গান 
রচনা করেছেন। রচিত হয়েছে মিলনের সেতু ৷ বিভেদ ও বিচ্ছেদের বেডাজ্ঞাল ভিডিয়ে 
একত্রিত হয়েছে এক ছাতার নিচে, প্রবাহিত হয়েছে সম্প্রীতির নির্মল বাতাস। লোকসংস্কৃতির 
আঙিনায় বাউল বিচ্ছেদের শন্দক্রাল কেটে গেয়ে চলেছে মিলনের গীত। 


৪. চৈত্রসংক্রান্তিতে লোকায়ত বাংলার গাজন-চড়ক উৎসব কেন্দ্রিক একটি লোকনাট্য 
গাত্তীরা উত্তরবঙ্গ প্রধানত মালদা জেলায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যেমন রাজ্রবংশী, 
পালিয়া, হাড়ি, বাগদী, লুনিয়া, চাপার, পোদ, চাই ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষ গত্তীরাপূজা 
নৃত্যপীতির আদিপৃজ্রক। বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত তথাকধিত নিম্নবর্ণের এই হিন্দু 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে গত্তীরা এক মিলনের সেতু রচনা করেছে, গড়ে তুলেছে পারস্পরিক 
বিশ্বাস ও সহযোগিতার বাতাবরণ। গড়ে উঠেছে সম্স্মীতির নির্মল পরিবেশ। এই উৎসব 
সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছে। “ অবর্ণ হিন্দুদের 
এর আদি পৃজ্জক হলেও পরবর্তীকালে এবং ইদানিংকালে এর পুজা ও উৎসবে অন্য সম্প্রদায়ের 
নরনারীও অংশগ্রহণ করে” — ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ, লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃষ্ঠা ৯৯। গম্ভীরা 
গানের মধ্যে লোকশিক্ষা, সমাজ সচেতনতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল Fors 
লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মাশ্রিত শিবকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান গভ্ভীরা গানে দু'জন মুসলিম গান 
রচয়িতা মোহাম্মদ সুফী রহমান ও শেখ সোলেমান এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে 
গত্তীরা গানের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ স্বরাপ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে এই দু'জন মুসলিম গান 
রচয়িতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এটা সম্ভব হয়েছে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক 
বিশ্বাসের ফলে, গড়ে উঠেছে সম্প্রীতির সেতু । না হলে হিন্দু ধর্মাশ্রিত শিবকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের 
গান রচনা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ দু'টির পক্ষে সম্ভব হত না বা রচনা সম্ভব হলেও তার 
গ্রহণযোগ্যতা থাকত না। এখানেই লোকনাট্যের বহমানতা সমাজ্দের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে গড়ে তোলে সম্প্রীতির বাতাবরণ। 


৫. লেটোগান বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে একটি বিশেষ স্থানে অধিকারী। 
লোটাগানের শিল্পীরা বাংলার মাটির মানুষ । অধিকাংশই নিরক্ষর মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত । 
মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্ধশিক্ষিত কিছু অনুরাগী মানুষ লেটোগানের দল গঠন করত। 
তবে ইদানিংকালে হিন্দু সমাজের কিছু মানুষ এই দলের শিল্পীরূপে কান্ড করে থাকেন। যেমন 
পাঁচের দশকের শেষদিকে বর্ধমান জেলার রায়না থানার উচালন গ্রামে শেখ কাজেম আলির 
লেটো দলে এই গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল যুবতী লক্ষ্মী মাণ্ডি নাচে গানে অভিনয়ে বিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেছিল । অন্যান্য কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পী আবদুল লতিব, আবদুল শুকুর, 
আবুল হাশেম, পাগল দাস, আবদুল আজিজ, অন্্র প্রসাদ কেওড়া, আশুতোষ দাস, মনচোরা 
দাস, মাণিক খান প্রমুখ মূলত মুসলমান সমাজের দ্বারা লালিত লেটোগানে হিন্দু সম্প্রদায়তুক্ত 
মানুষের অংশগ্রহণ ও খ্যাতি অর্জন উভয় সমাজের মানুষের মনের কাছাকাছি আসাকেই 
সূচীত করে মেলে ধরে সম্প্রীতির সুস্পষ্ট চিত্র। লেটোগান পরিবেশনের ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক 


জোকদর্পলি 
সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় | কোনো অনুষ্ঠান শুরুর আগে যেমন ‘বন্দনা 
গীতির Mè প্রচলিত আছে, অনুরূপ লেটোগানের ক্ষেত্রে প্রথমে সরস্বতী বন্দনা পরে আল্লা 
বন্দনা করে শুরু করে। যেমন — 
>. সরস্বতী বন্দনা __ 

প্রভাতে কুসুম ভালা FTA | 

এনেছি তোমার তবে।। 

মন্দিরে জাগো দেবতা। 

ঘুমাও না বারে বারে।। 

পূজায় যদি হয়ে থাকে ভুল। 

তবে কেন হে দেবতা, নিদ্রায় মগন 

হে পাষাণ দিলে না দেখা 


আমার অশ্রলীরে।। 
২. আল্লা বন্দনা = 

WEE (মহব্বত) কর আল্লাতালা 

আসিয়া আসরে । 
রসুলুল্লা পাক পক্কাতন 

সবার খাতিরে। 
আলীয়া (আউলিয়া) আস্বিয়া আদয় 
তাদের কাছে এই নিবেদন, 
দিবেন আমায় রাঙা চরণ, 

এই অধমের শিরে। 
ফতেমা জননী মাতা 
এমন মাতা পাবে কোথা, 
আল্লা বলেছে মাগো 

সে যে নিরাকার | 


৬. লোকনাট্যের অঙ্গনে Ses হল একটি বিশেষ আঙ্গিকের দর্শকের নাটক । 
আলকাপ নাট্যশিল্পী সমাঞ্জজীবন থেকে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করে গ্রামীণ সমাজে তা 
অভিনয় করে। সমন্বয় গড়ে ওঠে শিল্পী ও সমাজের মধ্যে। গড়ে ওঠে সম্প্রীতির বাতাবরণ 
TI সমাজগণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে 1 এই সম্প্রীতির বীজ 
যেমন নিহিত থাকে আলকাপের দল গঠনের মধ্যে তেমনি এই নাট্যধারার বিষয়বস্তুর মধ্যেও । 
সাধারণভাবে আলকাপ দলের শিল্পীরা তথাকথিত নিন্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের | 
কয়েকটি বিখ্যাত আলকাপ দলের কথা উল্লেখযোগ্য — বোকানাকার দলের মৃত্যুঞ্জয়, উপেন; 
বাকপুর দলের শাস্তি; মকবুলের দলের মহেন্দ্র, TH | এছাড়া মাতাহার, ফুলচাদ প্রমুখের নাম 
বিশেষ উল্লেখ করা যায়৷ আলকাপ দলের ওস্তাদ বা ছড়াদারই হ'ল দলের প্রধান; তারই 


১২৭ 


লোকদর্পন 

নামানুসারে দলের নামকরণ হয়ে থাকে | আবার আলকাপ গানে নারীবেশি পুরুষ অভিনেতা 
বা গায়কদের বলে হোকড়া। অনেক ক্ষেত্রে এদের সুরেলা কণ্ঠ ও অভিনয় ক্ষমতার শুণে 
দলের পরিচিত ঘটে থাকে। মকবুলের দলের মহেন্দ্র, BB বা মাতাহার, ফুলচাদরা সকল 
সামাজিক গণ্ডি পেরিয়ে অবলীলায় গেয়ে ওঠে — 

আমরা ভাই হিন্দু-মুসলমান 

এক মাটিতে বাস করি, একই সুরে গাই গান 

আমরা হিন্দু মুসলমান। 

হিন্দু যারে জল বলে মুসলমান কয় পানি, 

হিন্দু যারে দিদিমা বলে মুসলমান বলে নানী । 

হিন্দু যারে লবণ বলে মুসলমানে কয় নুন, 

হিন্দু যারে রক্ত বলে মুসলমানে কয় খুন। 

একই রক্ত একই মাংস একই ফল জ্বল, 

তবে কেন ভায়ে হবে রে কন্দল। 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অনন্য দৃষ্টাস্ত | হিন্দু-সুসলমানের সংস্কৃতির মিলনমঞ্চ। 


৭. নদিয়ার হরিণঘাট! থানার উত্তর-পশ্চিমে বিরহী শ্রাম। বট-অশখ্ধৈর ছত্রছায়ায় 
মদনগোপালকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে এই বিরহী গ্রামে পালিত হয় 
এক সম্প্রীতির উৎসব - মিলনের উৎসব ভাইফোটা স্থানীয় কিংবদস্তী অনুসারে একদা কৃবিশ্রধান 
বিরহী এলাকায় বহু ঘোবের বসবাস ছিল। গবাদিপশু পালন ছিল তাদের অন্যতম জীবিকা । 
এমনই এক ধনী চাষি মুকুন্দ ঘোষের বাড়িতে মদন নামে এক রাখাল বালক ছিল। অন্যান্য 
দিনের মত মদন গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায় অন্যান্য গোপালক রাখালদের সঙ্গে ৷ সেদিন ছিল 
রথযাত্রা তিথি । রাস্তা দিয়ে মানুষ চলেছে হরিণঘাটার রথের উৎসবে | অন্যান্য রাখাল বালকদের 
গরুর দায়িত্ব মদন নিলে তারা সেই মেলায় রওনা হল । এদিকে গরুর পাল চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে চাষির ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে । এতে একযোগে ক্ষতিগ্রস্থ চাবিরা গরুশুলিকে তাড়িয়ে 
মদনকে মারতে ছুটে এল । মদন দৌড়ে এক কাঁঠাল গাছের কাছে যেতেই গাছটি দু'হ্টাক হয়ে 
গেল। সেখানে মদন আত্মগোপন করতেই গাছটি আবার GANS লেগে গেল। সন্ধ্যা NEE 
গেলে গরুশুলি বাড়ি ফিরল কিন্তু মদন ফিরল না। চিত্াগ্রস্থ মৃকুন্দ ঘোষ রাজার কাছারি 
বাড়িতে অভিযোগ জ্ঞানালে রাজা একজ্ঞন বিচক্ষণ পেয়াদীকে পাতাল মদন নিখোজ রহস্যের 
সামাধান করতে । কাঠাল গাছটির পাশে ক্ষেতের ATTY পাওয়া গেল মদনের ওড়নাটা । গাছটি 
তুলে ফেলার চেষ্টা করতেই ৰার হল কাঠাল কাঠের এক কৃষমুর্তি | ARH কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে 
খবর পৌঁছতেই তিনি রাজধানী থেকে শিল্পী নিয়ে এসে মদনগোপালের বিগ্রহটির পূর্ণরূপ 
দান করে গর স্থানের অদূরেই একতলা দালান মন্দির স্থাপন করে সেখানে ঝিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা 
করলেন। মুকুন্দ ঘোষের মেয়েদের কোলো ভাই ছিল না। তাই সেই ছেকে প্রতি বছর 
্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে উপোষ খেকে এই ভাই মদনগোপালকে কৌটা দিত। সেই GHG দেবার 


লোকদর্পলি 


রেওয়াজ আজও চলছে। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের সর্বস্তরের সর্ব সম্প্রদায়ের 
মানুষ যাদের ভাই নেই বা থেকেও অনুপস্থিত. সেই সকল মা-বোলেরা মদনগোপালকে ভাইজ্ঞানে 
ফোটা দিয়ে থাকেন ।ব্রাহ্মাণ ন'-বোনেরা পুরোহিতের নাধ্যনে গোপালকে ফোটা দিয়ে থাকেন । 
অন্যরা তেল-সিদু'র-হলুদ নিণিয়ে৷ ও চন্দনে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দু'পাশের দেওয়ালে ফোটা 
দেয়। হিন্দু মেয়েরা মুসলমান ভাইয়ের কপালে ফোটা দিয়ে দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামলা করে, 
অনুরূপ মুসলমান মেয়েরা হিন্দু ভাইয়ের কপালে ফোটা দিয়ে থাকেন । হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের নিঃসস্তান মহিলারা গোপালকে ফোঁটা দিয়ে AWA কামনা করে মানত করে 
খ্বাকেন। ধর্মীয় গৌড়ামি, বিধিনিষেধ এখানে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাণের টানে 
অন্তরের অপূর্ণ সাধকে পূর্ণতা দেবার আশায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের মনের 
কাছাকাছি আসে “দেবতাকে প্রিয় ও প্রিয়কে দেবতা করে সম্প্রীতির সার্থক মিলন ক্ষেত্র 
রচনা FTA | 


৮. “বনবিবি' একটি লৌকিক দেবী। বনের আরাধ্য দেবী হিসাবে হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সমাজের মানুষের দ্বারা SS হন। বনবিবি শন্দটির মধ্যে দু'টি ভিন্নধর্ম ও সংস্কৃতির 
অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। “বন' এর অর্থ গাছপালা ARS অঞ্চল আর ‘বিবি’ (ফারসী 
শব্দ) মানে মুসলিম কুলবধূ বা মুসলমান বিবাহিত রমণী __ এক হয়ে বনবিবি। দুই চবিবশ 
পরগণা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা ও বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্র এলাকায় উভয় 
সমাজের দ্বারা পূজিত হন এই লৌকিক দেবী। বনবিবির মূর্তির রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
কোথাও অবাঙালি মুসলমান নারীর পোষাক পরিহিতা, আবার কোথাও হিন্দু দেবী শীতলামায়ের 
মূর্তির অনুরূপ বাঘ তার বাহন। মূর্তির রূপভেদের পার্থক্য নির্ভর করে মূলত সেই এলাকার 
বসবাসকারি alla সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার উপর | তবে মূর্তির রূপভেদ যাই থাকুক না কেন 
বনবিবি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপাস্যা দেবী । ভক্তরা আপন হদয়ের ভক্তি আর 
বিশ্বাস দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করে দেবী মূর্তির পায়ে আপন শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করে। মূর্তিপূজার 
ফলে মুসলমানদের শরিয়ত কতখানি নষ্ট হল বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাইরে গিয়ে বৌথজীবনের 
চেতনার অংশীদার হয়ে হিন্দুর হিন্দুত্বে কতখানি আঘাত লাগল তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 
গেছে। জীবন-জীবিকার তাগিদে ভয়কে জয় করবার জন্য এই লৌকিক দেবী ভাবনার সৃষ্টি 
হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছে নিভ্তেদের কাছাকাছি - গড়ে উঠেছে মিলনের সেতু | 
আবদ্ধ হয়েছে সম্স্মীতির বন্ধনে ৷ সমছয় ঘটেছে সনাজ্ঞ জীবনে | এখানেই লৌকিক ধর্মের 
বিশেষত্ব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনের সেতু । 


৯. ‘সাহেবধনী’ এক লৌকিক ধর্ম যার উৎসভূমি ও প্রচারভূমি হ'ল নদিয়া এবং 
মুৰ্শিদাবাদ ৷ দোগাছিয়ার মূলীরাম পাল সাহেবধনী নামে এক মুসলমান মহিলার কাছ থেকে 
দীক্ষা নিয়ে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পত্তন করেন । এই লৌকিক ধর্ম হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে 
সাধনা করেন । মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য ও হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য দেখা যায় । এদের 
কোনো জাতিভেদ নেই, নেই বর্পণভেদও । উপাস্য দেবতার কোনো সুনিদিষ্ট মূর্তিও নেই। এই 


নারী | এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রে দেখা যায় — 
সেই প্রজধামের কর্তা যিনি 
রাইধনী সেই নামটি শুনি 
সেই ধনী এই সাহেবধনী 
জঙ্গীপুরে যার মোকাম । 
এখানে পরিস্কার বলা হচ্ছে, যিনি ত্রজধামের রাধিকা, তিনিই এই সাহেবধনী | একই 
সঙ্গে তারা মুসলমান ধর্মের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন | যেমন — 
আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মসার 


একহাতে বাজে না তালি একসুরের কথা বলি 
পিতা আল্লা মাতা আহাদিনী মর্ম বোঝা হল ভার। 
সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় চি্তামুক্ত মন ও মানবতা আদর্শে 
উদ্দীপ্ত । তাদের দর্শনচিস্তা মাটির কাছাকাছি। উপাস্য উপাদান হল মানুষ । ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক 
গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সম্প্রীতির সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। পৌঁছে গেছেন চিরসতোোর 
পথে । যেমন — 


এক হাওয়া, এক আগুন পানি 
একে একা দিনের লেখা এক রজনী 
সবই এক জানি 
নারি ঠাওরাতে। 
মন্দির-মসক্দিদ-কোরান-পুরাণের বেড়া ভেঙে এরা গড়ে তুলেছেন মানবতার ধর্ম - 
মিলনের ধর্ম - সম্প্রীতির ধর্ম। 


১০. বেদাইঠাকুর এক লৌকিক দেবতা এই লৌকিক দেবতা সম্পর্কে বহু মাহাব্মসূচব 
কথা শোনা যায়৷ তিনি ছিলেন একজন পরম সাধক ব্যক্তি । যাকে সাধ্যরণ মানুষ শ্রদ্ধাচিত্তে 
খেদাইবাবা নামে স্মরণ করে থাকেন । পরবর্তীতে দেবত্ব আরোপিত হয়ে তিনি খেদাইঠাকুরে 
রূপান্তরিত হয়েছেন | অনেকের মতে তিনি ছিলেন বাগদি শ্রেণির মানুষ, কারো মতে বেদাইবাবা 
ছিলেন খেদাইপীর | আবার কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন অস্ত্যব্দ শ্রেণির মৎস্যজীবী । তার 
আলৌকিক শক্তির প্রভাবে মানুষ বহু দূরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্তি পেয়েছে। সন্তানহীনা AST 


crete 
লাভে সমর্থ হয়েছে। সর্প দংশানে জর্জরিত ব্যক্তি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এরজন্য 
পরবর্তীকালে ব্যক্তি খেদাই সর্পভীতি নিবারক ও সর্পতাড়ক দেবতারাপেই জনমানলে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেন। সাধক ও সিদ্ধপুরুষ খেদাইবাবা উত্তীর্ণ হন খেদাইঠাকুরে ॥ চাকদহের দিকট 
বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ খেদাইঠাকুরকে খুবই SING দেবতা বলে মনে কারেন 1 
প্রত্যেক বছর শ্রাবণ সংক্রাস্তিতে বিষুঃপুরের খেদাইতলায় খেদাইঠাকুরের বার্ষিক পৃজ্জানৃষ্ঠান 
ও মেলা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়ে থাকে। বিষুওপুরের খেদাইঠাকুরের 
একাধিক মাহাত্ম্যসূচক কাহিনি শোনা যায়। যেমন জনৈকা মুসলিন রমণী স্বপ্রাদেশ পান 
পদ্মপুকুরে অনাদরে পড়ে থাকা মনসাকে নিম গাছের তলায় এনে প্রতিষ্ঠা করার । কিন্তু 
একাজে মহিলার স্বামী বাধা সৃষ্টি করলে সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হয়। তখন সেই রমণী 
পদ্মপুকুরের জল থেকে মনসামূর্তি উদ্ধার করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করলে মহিলার স্বামী 
বৌচে ওঠেন। সেই মহিলার মাধ্যমে বেদাইতলার TEND চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । অন্য এক 
কাহিনিতে দেখা যায় সাধুচরণ শেঠ নামে Stas ব্যক্তি বাণিজ্যিক উদ্দোশ্যে খেদাইতলার ভঙ্গ 
A পরিক্ষার করতে সচেষ্ট হলে এ সময় প্রচুর সাপ মারা যায় | সেই AGAR সাধুচরণের পুত্রের 
সর্প দংশনে মৃত্যু হলে তিনি প্রতিন্তা করেন মৃত পুত্রের জীবন ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি 
বেদাইঠাকুরের স্থান ত্যাগ করবেন না।অবশেবে খেদাইঠাকুরের কৃপায় সাধুচরণ পুত্রের জীবন 
ফিরে পান ও তার মাধ্যনে খেদাইঠাকুরের weg চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তেদাইঠাকুরের 
পুজা অনুষ্ঠিত হুয়। যেহেতু সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা, দুধকলা তার প্রধান উপাচার, তাই 
খেদাইঠাকুরের সঙ্গে মনসাদেবীকেও যুক্ত করে দেওয়া হয়। শ্রাবণ সংক্রাস্তিতে এই স্থানে 
ছাগ, পশু পাখি বলি ছাড়াও মানতকারী মূল্যবান অলংকারাদিও দেবতাকে নিবেদন করেন। 
একটি প্রাচীন নিমগাছকেই খেদাইঠাকুররূপে পুজা করা হয় ।নিমগাছের শাখায় ভক্তগণ মনক্ষামনা 
পূরণের উদ্দেশ্যে দড়ি দিয়ে ডিল বেঁধে মানত করেন । মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানতকারী পুক্তা 
নিবেদন করেন । বন্ধ্যাত্ব নিবারণ, শ্বেতী, কুষ্ঠরোগ নিরাময়, সর্পদংশনগ্রস্ত রোগীর ভীবনলাভ 
প্রভৃতি সকল কিছুতেই খেদাইঠাকুরের কৃপালাভের আশায় এলকার হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের মানুষ ভক্তির নৈবেদ্য সাজিয়ে সমবেতভাবে মেলায় ও পূজায় অংশগ্রহণ করেন। 
বিপদে-আপদে খেদাইঠাকুরের আশীর্বাদ ও অভয় প্রার্থনা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ 
এক অনন্য নিদর্শন। সকল ধর্মীয় গোড়ামি ও বিধিনিষেধের বাধা ভেঙে উভয় সম্প্রদায়ের 


মানুষ একে অপরের মধ্যে মিশে যায়। মেলার মিলনক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় সম্প্রীতির নির্মল 
বাতাস। 


১১. “মানুষ ভজ, মানুষ চিত্ত, মানুষ কর সার । সকল মানুষের লীলা মানুষ বই লাই 
BIA”, মানুষ ভজনের মহান এই ব্রত নিয়েই কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় বৈশাখী পূর্ণিমায় রথের 
মেলা এবং দোলউৎসবে সতীমার মেলা মিলনের এক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। বৈশাখী 
পূর্ণিমার রথের মেলা ও দোলউৎসবের উৎপত্তি কয়েক কথায় — কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক আউলচাদ সাধারণ গরীব ও খেটেখাওয়া মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে নানান অলৌকিক 
ও অবিশ্বাস্য ক্ষমতা প্রদর্শন করতে থাকেন। বহু রোগগ্রণ্ত বোবা-অন্ধ আউলচাদের কৃপায় 


১৩১ 


লোকদপলি 
হিমসাগর পুকুরে ATA করে রোগমুক্ত হন। ফলে তৎকালীন মানুষের কাছে আউলচাদ হয়ে 
ওঠেন স্বয়ং ভগবানতুল্য। এই পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এ সকল 
অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে মুগ্ধ হয় । ক্রমশ এ স্থানের ও আউলটাদের মাহাত্ম্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
পড়ে । আউলচাদ তার লীলা বিস্তারে বসান রথের মেলা । ফকির আউলচাদের মৃত্যুর পর 
কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কর্তা হন রামশরণ পাল | রামশরণ পালের মৃত্যুর পর তীর স্ত্রী সরস্বতীদেবী 
ভক্তদের কাছে হয়ে ওঠেন সিদ্ধিদাতা সতীমা । তিনিও ফকির আউলটাদের মত অলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারিনী হয়ে অন্ধকে চক্ষুদান, VATS পদদান, বোবাকে বাক্দদান, TICS সম্ভানদান 
ও নানারকম aft থেকে ভক্তদের মুক্তি দেন। ফলে সতীমার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে 1 
সাধারণ মানুষ তাকে দেবীর আসনে বসান তিনি কর্তাভঙ্ঞা সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে সম্মান 
লাভ করেন। যে কোনো সম্প্রদায়তুক্ত মানুষ সতীমার শি্যত্ব গ্রহণ করতেন। ধনী-দরিদ্র, 
হিন্দু-মুসলমান -ত্ৰীষ্টান সর্বস্তরের সর্বধর্মের মানুষ সতীমার সম্ভানসম। আধ্যাত্মিক চেতনায় 
সমাজ্ঞ বুনিয়াদ দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই এক্যবোধ বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে সতীমা 
ইহলোক ত্যাগ করেন । তার ইচ্ছানুযায়ী এ ঠাকুরবাড়িতেই তাকে সমাধি দেওয়া হয় । ভক্তদের 
বিশ্বাস এখনো তিনি একইভাবে সমাধি হতে আর্ত পীড়িতদের দুর্দশা দূর করে থাকেন। সমাধির 
ওপরে তৈরি হয়েছে সতীমার মন্দির । STEN পূর্ণিমা তিথি অনুসরণ করে দোলউৎসবের 
সূচনা হয় । উৎসবের দিনশুলিতে গুরু পরম্পরায় বংশানুক্রমিকভাবে নির্ধারিত স্থানে আখড়া 
বসে। বিভিন্ন আখড়া থেকে ভক্তদের উদ্দেশ্যে অশ্রভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নানা 
জাতি, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভক্তদের সমাগম ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। ভেদাভেদ ও 
সংকীর্ণতার Sek স্থাপিত হয় মহামিলনের পূর্ণতীর্থ। লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার এই মহামিলন 
ক্ষেত্র লোকসংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়ে সম্প্রীতির শাশ্বত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। 


১২. লোকসংস্কৃতির আতিনায় লোকশিল্প এক উল্লেখযোগ্য দিক। লোকশিল্পের বিভিন্ন 
ধারার মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় পটুয়াদের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়৷ পটুয়ারা 
সংকীর্ণ মানসিকতার উর্ধে উদার ও মুক্ত মনের অধিকারী । হিন্দু-মুসলমান-্রীষ্টান প্রভৃতি 
সম্প্রদায়তুক্ত প্রচলিত লোককাহিনি নিয়ে পটুয়ারা তাদের শিল্পকর্ম করে থাকেন। বিশেষ 
কোনো ধর্মমতের প্রচার তাদের লক্ষ্য নয়। তারা অসাম্প্রদায়িক, তাদের aes পটচিত্র 
সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত উদার মনের সৃষ্টি। নানা ধর্মে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত সমাক্তব্যবস্থায় মানুষ 
যেভাবে সামাজিক: ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের বেড়াজালে আবদ্ধ সেখানে পটুয়া সমাজ 
লোকসংহ্কৃতির আলোকে তাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমাজে প্রক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
কাজ্তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ভীবনাদর্শে এরা না হিন্দু না মুসলমান । ধর্মীয় ও 
সামাজিক আচার-আচরশে আধা হিন্দু আধা মুসলমানী রীতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে এরা 
যেমন হিন্দুর মত পৃজাপার্বণ পালন করেন - ডাক পড়ে হিন্দু ব্রাহ্মণের ৷ মেয়েরা শাখা, সিঁদুর 
ব্যবহার করেন । মৃত ব্যক্তির সৎকারের পদ্ধতি হিন্দুসমাজের মতই ৷ এরা চিত্রকর, মালাকার, 
সরকার, পাল প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন (বাকুড়া ও মুর্শিদাবাদ)। অন্যদিকে মুসলমি ধর্মাশ্রিত 


লোকদপনি 


আচার অনুষ্ঠান - সুস্্যৎ করা, মৃতদেহ কবর দেওয়া, রোজা পালন, মসজিদে নামাজ পড়া, 
মহরম, ঈদ প্রভৃতি উৎসব পাল্গন করে থাকেন । পটুদার, চিত্রকর, গান্ধি, গায়েন প্রভৃতি 
উপাধি ধারণ করেন (দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর)! খাঁটি মুসলমানদের সাথে এদের 
বিয়েসাদি হয় না। আবার হিন্দুদের সঙ্গেও হয় না। এলাকাভেদে এরা কখনো ধর্মে হিন্দু, 


সংস্কারে নুসলমান, আবার উপ্টেদিকে ধর্মে মুসলমান, সংস্কারে হিন্দু। এদের ধর্মের আসল 
পরিচয় পাওয়া যায়__ 


সবযিনি হিন্দু মুসলমান । 
আমরা এক মায়ের ABA 11 
অর্থাৎ এরা না হিন্দু না মুসলমান । এরা এক মায়ের সস্তান। এ এক অসামান্য মতাদর্শ | 

পটচিত্রর পাশাপাশি পটগানের মধ্যেও প্রকাশ পায় অসামান্য সম্ত্রীতির মন্ত্র__ 

আমরা মানবজাতি এক মায়ের সম্ভান 

কেউ আবার হিন্দু হলাম কেউ আবার মুসলমান 

মা হব গর্তে হলো, হাবিল কাবিল জ্ঞন্ম নিল 

তাদের দুটি ভাই দুই ধর্ম নিল, শান্ত্রেতে আছে প্রমাণ 

মুসলমানরা আল্লা বলে হিন্দু বলে ভগবান একমা 

ধর্ম নিয়ে চলছে রাজনীতি ওসব ছেড়ে দিয়ে করলাম প্রীতি 

যেই Pra সেই প্রকৃতি প্রমাণ তো দিচ্ছে বিজ্ঞান 

হিন্দু আর মুসলমান সবাই ভাই ভাই মানুষ হল আসল ধর্ম 

ভাই ভাই কি করব লড়াই নয়তো তো মোরা হব খানখান 

এসো সকলে শপথ নেব, আমরা ভাই ভাই মিল রাখিব 

ঝগড়াঝাটি না করিব দেব মোরা শ্লোগান এক মায়ের সম্ভান 

দু'দিনের জন্যে এসেছি ভবে যখন যার ডাক দেবে ভাই চলে যেতে হবে 

দাঙ্গা করে লাভ কি হবে আমরা সকল তো সমান 

সবাই মিলে ক্ষমা কর বাবলু হয় আমার নাম। 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অমোঘ বাণী 1 তীব্র ভেদাভেদ অনৈক্য ও অবিশ্বাসের 

বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে একজন লোকশিল্পী সম্প্রীতির যে বাণী, মিলনের যে সুর গেয়েছেন 
এক কথায় তা অনবদ্য, বিস্ময়কর । এ শুধু গান হয়, পটুয়াদের সমাজজীবনে তা প্রত্যক্ষ করা 
যায়। এদের মনের প্রসারতায় সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই । চিরকলুষতা মুক্ত থেকেই এরা 
পট অঙ্কন ও পটসঙ্গীত রচনা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসারের ক্ষেত্রে এদের কর্মধারার 
কৃতিত্ব অপরিসীম | 


লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের পরতে পরতে মিলনের সুর, শ্রীক্যের মন্ত্র ধবনিত। 


১৩৩ 


লোকদপনি 
কখনো তা প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে | মানুষ ভেদাভেদের বেড়াজাল CETA 
লোকসংস্কৃতির আঙিনায় পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসে । সমাজ্ঞ-ধর্ম সেখানে বহুক্ষেত্রেই 
গৌণ হয়ে পাড়ে । রচিত হয় সম্প্রীতির সেতুবন্ধন — একথা আমরা সহজেই বলতে পারি 
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৷ সমাজের অপরাপর শ্রেণি ও vita সম্প্রদায় 
লোকসংক্কতির আলোকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সার্থক সমাজ গড়ে তোলে, গীত হয় 
মানব ধর্মের SUNA | লোকসংস্কৃতির সার্থকরূপ এখানেই। 
তথ্যসূত্র 
>. মল্লিক, কুমুদনাথ (১৯৮৬), নদিয়া কাহিনি (মোহিত রায় সম্পাদিত), 
পুস্তক বিপণি, কলিকাতা । 
চৌধুরী কামিল্যা, মিহির (১৯৮৯), রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বাংলা বিভাগ, 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান। 
বড়পাণ্ডা, দীপককুমার (১৯৯৯), APA সংস্কৃতি : পরম্পরা ও পরিবর্তন, 
শতাব্দি প্রকাশন, কলিকাতা। 
মিত্র, সনৎকুমার, বাংলার গ্রামীণ লোকনাটক সেম্পাদিত), লোকসংস্কৃতি 
গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা | 
জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় TY : নদিয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী 
সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। 
উৎসবভূষি, লোকসংস্কৃতি গবেষণার ত্রৈমাসিক, সম্পাদক - শুরুপদ 
WOM, রানাঘাট | 
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ক্রীড়া বা খেলাধুলা মানুষের জন্মগত প্রবণতা এবং যার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ বর্তমান । নিজের ইচ্ছানুযারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ যখন আত্মতৃপ্তি ও আনম্দলাভের 
জন্য কোনো কিছু করে তখন তাকে খেলা বলে। এখানে ভ্রয়পরাজয়ের তুলনায় আনন্দ 
প্রধান! শিশুরা সাধারণত এই খেলাই খেলে । যার কোনো শেষ নেই, নির্দিষ্ট সময় নেই, 
নিয়ম-কানুন নেই। লোকক্রীড়া রলতে সাধারণত যে বেলাগুলিতে উপকরণের প্রাচুর্য নেই, 
যে উপকরণ লাগে তা একান্তভাবে দেশীয়, সুলভ । যে খেলা চরিত্রে খুব জটিল নয়, স্বল্পমেয়াদী 
এবং যা থেকে স্বগীয়ি আনন্দলাভ করা যায়! যার উত্তব পরিচিতি, অনুশীলন সব কিছুই মূলত 
গ্রামীণ সমাজ্েই সীমাবদ্ধ | বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ মানুষ মাত্রেই প্রার্হী। গ্রামের নিঃসঙ্গ 
জীবনে মানুষ আনন্দলাতের সুযোগ পেত কদাচিৎ। বয়স্ক মানুষ যাত্রা, রামায়ণ, পাচালির 
গান, কবির লড়াই ইত্যাদি থেকে মনের রসদ যেমন সংগ্রহ করতেন, অপরদিকে তেমনি অল্প 
বয়সীরা আনন্দের খোরাক পেত মূলত বিভিন্ন লোকউৎসব, মেলায়, পূজোপার্বণে সর্বোপরি 
লোকক্রীড়ায়। এই লোকক্রীড়ার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মানুষ শুধু মনের আনন্দই পেত লা, 
স্বাস্থ্যচর্চারও সুযোগ পেত। 


লোকক্রীড়াগুলি বৈচিত্র্যে ভরা। এই লোকক্রীড়াগুলি গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার 
রসদ। আদিম যুগ থেকেই তারা শরীরচর্চা ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে লোকক্রীড়াকেই 
বেছে নিয়েছে। গ্রামীণ মানুষকে সুস্থ, সবল ও কর্মঠ রাখতে লোকক্রীড়াগুলি তাদের অজান্তেই 
প্রভূত উপকার সাধন করে আসছে। লোকক্রীড়াগুলির বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ করলে যা 
সহজ্জেই চোখে পড়বে। “ডাংগুলি” নামক লোকক্রীড়াটিতে হাতের পেশীর শক্তি, হাত ও 
চোখের সমন্বয় (Hand-eye co-ordination), প্রথর অনুমান শক্তি খুব উল্লেখযোগ্যভাবে 
চোখে পড়ে । খেলাটির সঙ্গে খেলোয়াড়ের প্রতিবর্ত ক্রিয়াও (Reflex action) লক্ষণীয় | 
conte” খেলাটিতে ক্ষীপ্রতা, অনুমান শক্তি, প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও wars ক্ষমতা (Anaerobic 
capacity) খুবই প্রয়োজ্জন । “গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া”, 'গাধবাগাড়ি”, “cure”, “আবদুল”' প্রভৃতি 
ও বিস্ফোরক শক্তি (Explosive strength) একাস্তভাবে জরুবি। “চামড়ি" খেলাটিতে আধুনিক 
যুগে ডামবেল, ওয়াল্ড, পোল এই জাতীয় কিছু হালকা সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়ামের অনুকরণ লক্ষ্য 
করা যায়, যা নিয়মিত চর্চা করলে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব। চামভি খেলায় 
পেশীর সমন্বয়, পরিশ্রমের ফলে পেশীর রূপায়িত অবস্থার (Conditioned) পরিবর্তনও 
হয় । “লাঠি টানাটানি", “বাগড়ি” , “চেংগিভান্তি" প্রভৃতি লোকক্রীড়ায় পেশীর সর্বাধিক ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়। 


van 


লোকদর্পন 

পেশীর সহনশীলতা ও বিস্ফোরক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে । হৃদ-শ্বসন ( Cardio- 
respiration) ক্ষমতা উন্নত করা সম্ভব এই STS খেলাগুলির মধ্য দিয়ে । ''ব্যাঙ লাফালো'' 
খেলায় খোলা ছোঁড়ার সময় কনুই থেকে Flexion এবং পারে Extension হয় (কাধের পেশী 
উন্নত হয় । “ডুব সাঁতারে” শরীরের সমস্ত অঙ্গের ব্যায়াম হয়, NTA ধারণ ক্ষমতা (Breath 
holding capacity) বাড়ে। হাত ও পায়ের দক্ষতা বাড়ে । নিয়মিত অনুশীলনে শারীরিক 
সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। “কুমির কুমির" খেলায় ক্ষীপ্রতা, প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, অনুমান, সমন্বয় 
প্রভৃতি শরীর সঞ্চালন গুণাবলী লক্ষ্য করা যায়। “'এ্যাঙ্গা en” বেলায় শক্তি বিশেষ করে 
হাতের শক্তির প্রয়োজন হয়। শারীরিক সক্ষমতা ও সমন্বয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 
“কুকুর শকুন” খেলায় Res, গতি, সহনশীল শক্তি ও সমন্বয় বিশেষভাবে চোখে পড়ে। 
“ফিতে কাক" খেলায় সমস্ত অঙ্গের সঞ্চালন ঘটে । এই খেলায় বিস্ফোরক শক্তি ও অনুমান 
ও কর্মক্ষম রাখতে শরীর সঞ্চালক অংশশুলিতে কিছু কিছু শুণমানের সমন্বয় সাধন করা 
প্রয়োজন । এই শুণমানের উন্নতি ও ATE আনতে পারলেই শরীর সাধারণ সক্ষমতা লাভ 
করে। এই শুণগুলিকে একসাথে বলা হয় সঞ্চালক গুণাবলী বা Motor qualities. এই 
শুণগুলির সমন্বয় সাধনে সক্ষম হলে তা শরীরের পেশীতন্তর, ম্থাসপ্রম্থাস ও রক্ত সঞ্চালন 
প্রক্রিয়ার উপর কার্ধোপযোগী চাপ সৃষ্টি করে। ফলে শরীর সাধারণ সক্ষমতা লাভ করে। 
তারই ফলে সাধারণভাবে শারীরিক সক্ষমতা বা General physical fitness আসে | 
লোকক্রীড়াগুলি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ পটুতা বৃদ্ধি হয়, সাধারণ সমন্বয় ও হিলের 
উন্নতি হয়, সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । একঘেয়েমি দূর হয়, আঘাত বা 
রোগ-ভোগের পর শারীরিক পুনর্বাসন সম্ভব হয়। বিশ্রাম বা রিলাক্সেশন হয়। শরীরের 
বিশেষ বিশেষ অংশের পেশীতন্তর উন্নতি হয়। স্বভাবতই লোকক্রীড়ার শারীরিক মূল্য প্রাত্যহিক 
ভীবলে অপরিসীম । 


সংস্কৃতি বলতে আজ আর শুধু সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্যকেই বোঝায় না। জীবনযাপনের 
রাপ-ব্বীতির সমস্তটুকুই সংস্কৃতির বিবয়বস্ত। আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, 
বিশ্বাস-সংক্ষার ইত্যাদি জীবন চর্চা ও জীবন চর্যার যাবতীয় কিছুরই বহিহ প্রকাশের রূপ-রীতিই 
হল সংস্কৃতি। এই বিচারে খেলাধূলাও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত | অতি প্রাচীনকাল থেকেই খেলাধুলা 
মানুষের Ga গভীর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীসে খেলাধূলা 
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। 

সমস্ত লোকক্রীড়াই কোনো না কোনোভাবে জীবনের অনুকৃতি ৷ লৌকিক ক্রীড়াশুলির 
অধিকাংশই অতি সুদূর অতীতে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন, সংযোজ্ঞন ও পরিমার্জনের 
পথ ধারে আসতে আসতে NS আমাদের হাতে পৌঁচেছে। লোকক্রীড়া জীবনের অনুকৃতি 
হলেও অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো ক্তিনিসকে শিশু তার ক্রীড়ার মধ্যে অনুকরণ করতে পারে 
না। ঠিক এই কারণেই নর-নারীর যৌন মিলনের দৃশ্য শিশুর ক্রীড়ায় অনুকৃত হয় নি। যেহেতু 


১৩৬ 


তা শিশুর সামনে সংঘটিত হয় না। 


সংগ্রহের অভাবে বাংলার বহু খেলাধুলার ইতিহাসই আজ অস্পষ্ট । লোকক্রীড়াশুলির 
বিশ্লেষণ করলে আমরা আমাদের ফেলে আসা অতীতের বহু স্মৃতির সাক্ষাৎ পাব। 
লোক্ক্রীড়াগুলির প্রকৃত সামাজিক উৎসের সন্ধান লাভ করাতে পারলে তার মধ্যেও আধুনিক 
সভ্যতার ও সমাজ পদ্ধতির ক্রমবিবর্তনটিতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। কারণ ল্লোকক্রীড়া সামাজিক 
আচার আচরণ ও নাটকীয় ঘটনাগুলিকে প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রতিফলিত করে এবং সামাজিক 
পটভূমিটি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ক্রীড়াটি অত দ্রুত পরিবর্তন লাভ করে না, বরণ হাজার 
হাজার বছর ধরে যে একই সমাজছবি কোনো কোনে! লোকক্রীড়ায় বেঁচে আছে তাও দেখা 
যায়। লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মানুষের জীবন ধারণ প্রণালি, কতকগুলি সংস্কার - 
আজও Saw হয়ে আছে। যেমন — ‘কানামাছি’ খেলাটির মধ্যে মানুবের আদিম কতকগুলি 
সংস্কার বিচিত্রভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অন্ধ যদি কাউকে স্পর্শ করে ফেলে, তাহলে সেও 
দৃষ্টিশক্তি হারাবে - এমনই একটি স্পর্শমূলক জ্বাদু সংস্কার প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মনে 
দানা বেধেছিল। সেই ভীতির বশেই অন্ধকে না ছোঁয়ার যে একটি প্রয়াস তাদের মনে ক্রীয়াশীল 
ছিল। তারই অনুকরণে তাদের শিশুরাও কখন এই খেলায় আদিমতম রাপটিকে তৈরি করেছিল। 
অরণ্যে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছির তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতাও এর পেছনে মিলে 
মিশে আছে। সংস্কার এবং জীবিকাম্বেষণ, এই দুই-ই একত্রে এই খেলার মূল পরিকাঠামোটিকে 
গড়ে তুলেছে। 


“কানামাছি*র মতোই আদিম আরণ্যক জীবনের স্মৃতিকণা জড়ো হয়ে আছে “কুমির- 
কুমির’ খেলার মধ্যেও । “কুমির তোমার জলকে নেমেছি' — এ তো শত্রু স্বাপদ সক্ষুল নদী- 
অরণ্যের প্রতিবেশী মানুষের জীবন যাপনেরই ইঙ্গিত। “চোর চোর' খেলার মধ্যে স্পর্শ জাদুর 
সংক্কারটুকু অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে৷ “কুকুর-শকুন" খেলার মধ্যে দিয়ে আদিম কালের দুই 
কৌম গোষ্ঠীর সংঘাতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। “বউ-বাসস্তী' এবং “জ্দোড়বাধাবাধি' এই খেলা 
দুটির মধ্যে বিবাহপ্রথা এবং নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে - তার 
বেশ খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। জমির অধিকার ইত্যাদি নিয়ে দ্বম্দ্বের অনুসূত্র দেখা যায় 
EE, 'কিবাডি', 'গাদি' এমনকি 'একাদোকা” প্রভৃতি বেলার মধ্যে। “গাচ্ছুয়া-গাচ্ছুয়া” 
ক্রীড়ার মধ্যে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে মানুষের বাচার লড়াইয়ের ছবিটি স্পষ্ট হয়৷ তেমনি 
“কুমির ডাঙা’ খেলায় জলের ধারে বাস করা মানুষের সংগ্রানের চিত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। 
‘লুকোচুরি’ খেলায় আদিম মানুষের শিকার করার চর্চাটি প্রতীকি রূপ পায়। ‘ডাংগুলি’, 
'গুটিথেলা', কড়িখেলা", “পৃতুলখেলা-য় বিবাহরীতি ও যৌন জীবনের বাস্তব চিত্রগুলি ফুটে 
ওঠে নৃতাত্ত্বিক বিচারে । 


সুতরাং বহু লোকক্রীড়ার মধ্যে প্রাচীন মানুষের জীবন ধারণ প্রণালির প্রতিভাস লক্ষ্য 
করা যায় ।আবার অনেক লোকক্রীড়ার সঠিকভাবে সন্ধান করতে না পারায় তাদের ইতিহাস 
আজও আমাদের কাছে অজানা | সেই সমস্ত লোকক্রীড়াগুলির ইতিবৃত্ত সন্ধান করতে পারলে 
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লোকদর্পন 
প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকেই চেনা যাবে । ইতিহাসের অনেক সংশয়কে দূর করা 
সম্ভব হবে লোকক্রীড়াগুলির পূর্বাপর বিশ্লেষণের সূত্রেই । অতীতের লোকায়ত বাংলার পূর্ণাঙ্গ ৮৫ 
ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম! 
তথ্যসূত্ৰ 
বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস — ভ. অসীম দাস 
লোকসংক্কতির সীমানা ও স্বরূপ __ ©. পল্লব সেনগুপ্ত 
লোকসংস্কৃতি বিভাগ — কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
ড. অলোক কুমার ব্যানাজী, অধ্যাপক, শারীরশিক্ষা বিভাগ, কল্যাণী 
বিশ্ববিদ্যালয় 


লোকদর্পনি 
অনিন্দিতা মিত্র ও আলোক চন্দ্র সামল 


পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বিভিন্র সম্প্রদায়ের মানুষজন । তাদের 
দ্রতিহ্যবাহী ভাষা, সংস্কৃতি এবং প্রথা সমৃদ্ধ করেছে ভারতবর্ষের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাকে | 
ভাবতে অবাক লাগে, শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ 
উপজাতি সম্প্রদায়। এরা মূলত চা-বাগান কেন্দ্রিক অথবা সমভূমিক কৃষি অঞ্চল CHES | 
মেচ, রাভা, STAN, ভুকপা, ry, টোটো সম্প্রদায়ের সাথে সাথে চা-বাগান অঞ্চলে দেখা যায় 
ওরাও, Jal, সাঁওতাল, খাডিয়া, মাহালি প্রভৃতি দ্রাবিড় এবং waite গোষ্ঠীর জনক্ঞাতি। 
এদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি তাদের চিরাচরিত রীতিকে অনুসরণ করে চলে । খাদ্যাভ্যাসেও 
লক্ষ্য Sal যায় এই পরস্পরাগত নিজন্বতা ৷ 


এদের কাছে একাস্ত জনপ্রিয় | চিরাচরিত পদ্ধতিতে তৈরি এই Fermented foods. 
উল্লেখযোগ্য গেঁজান খাদ্য বা পানীয় (Fermented foods/drinks) এর মধ্যে রয়েছে মেচ 
সম্প্রদায়ের জ্ঞো, রাভা সম্প্রদায়ের চকত এবং রাজ্ঞবংশী সম্প্রদায়ের সিদল ও বিভিন্ন 
ধরনের দই। এই ধরনের পানীয় বা খাদ্য সর্ম্পকে বলবার আগে Fermentation সম্পর্কে 
দু'এককথা আগে বলা প্রয়োজন । ফার্মেম্টেশন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট অথবা ars 
তাদের দেহনি 2সৃতঅনুঘটকের সাহায্যে জারণ-বিজ্রারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্রপর্যায়ের খাদ্য 
আরো উচ্চমানের খাদ্যে পরিণত করে ফার্মেম্টেশন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত পরিবেশ এবং তাপমাত্রা 
একাস্ত প্রয়োজন | কোচবিহারের কোচ রাজ্রবংশের উত্তরসূরী বলে পরিচিত রাজ্ঞবংশী সম্প্রদায় | 
এদের মধ্যে সিদল এবং বিভিন্ন ধরনের দহি খাবার প্রচলন আছে। বর্ষাকালে যখন নদীতে 
মাছের প্রাচূর্য থাকে তখন প্রধানত সিদল তৈরি করা হয়। পুঁটি, খোলসা জাতীয় মাছ কেটে 
ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় এবং হলুদ মিশিয়ে রোদে শুকানো হয়৷ মানকচু এবং রসুন সহযোগে 
এই শুকনো মাছগুলিকে WANA গুড়ো করা হয় | বাশের তৈরি বিশেষ পাত্রে সাত থেকে 
আটদিন রেখে দেওয়া হয়! ফার্মেন্টেশলের শেষে ছোট ছোট গোল পাকিয়ে এগুলিকে রোদে 
শুকানো হয়। সিদল সাধারণত ছেঁকার সাথে খাওয়া হয়। ছেঁকা হল পার্টগাছ পুড়িয়ে তৈরি 
করা ক্ষারীয় জল। এটি রাজবংশী সম্প্রদায়ের Gere প্রিয় খাদ্য । সিদল সহযোগে তৈরি খাদ্য 
অত্যন্ত সুস্বাদু । 


পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে এটি প্রোটিনযুক্ত খাদ্য৷ প্রায় ৮৯.১ মিলিগ্রাম প্রোটিন 
আছে প্রতি ১০০ মিলি খাদ্যে। কার্বোহাইড্রেট আছে ৩.২ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মিলিগ্রাম 
খাদ্যে। গ্রাম পজিটিভ এবং কিছু গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এই ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার জন্য 
দায়ী। ব্যাকটেরিয়াগুলি আযমাইলোলাইটিক এবং প্রোটিওলাইটিক উৎসেচক ক্ষরণ করে এই 
বিক্রিয়া ঘটায়। 


রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে Rios প্রকার দই খাবার প্রচলন আছে। কাট্‌সা দহি 
১৩৯ 


Greate: 

ছাড়াও এরা গলেয়া দহি, ট্যাঙ্গা দহি খেতে অভ্যন্ত। এদের দাবি, কাট্‌সা দহি বহু রোগ 
নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। সাধারণত গরুর দুধ অথবা মহিষের দুধের থেকে বিভিন্ন ধরনের 
দই তৈরি করা হয়। কাচা দূধ বাঁশের তৈরি পাত্র “কারিয়া'তে রেখে দেওয়া হয়। ছয়-সাত 
দিন পরে দুধ দই-এ বুপাস্তরিত হয়। অনেকসময় কাচা দুধের সাথে তেঁতুল যোগ করা হয়। 
এইভাবে প্রস্তুত দই কাট্সা দই হিসাবে পরিচিত। গলেয়া দহি তৈরিতে মহিষের দুধ ব্যবহার 
করা হয়। কাচা দুধ থেকে মাখন তুলে নিয়ে তাতে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে ১৪ থেকে ১৬ 
ঘণ্টা মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে Brewing agent হিসাবে পুরোনো দই ব্যবহার 
করা হয়। যদি এই গলেয়া দহি পাঁচদিন 2 মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া হয় তবে ট্যাঙ্গা দহি 
তৈরি হয়। অনেকসময় ট্যাঙ্গা দহিতে ছোটছোট পোকা দেখতে পাওয়া যায়। নালুয়া দহি 
তৈরিতে Brewing agent হিসাবে কেঁচো ব্যবহার করা হয় I 


পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে কাট্সা দহির pH 5 এবং গ্রামপক্ছিটিভ ব্যাসিলাস 
ব্যাকটেরিয়া এই ফার্মেন্টেশেন ঘটায় । এতে প্রতি ১০০ মিলিতে ৮.২ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট 
আছে। আর প্রতি ১০০ মিলিতে প্রোটিন আছে প্রায় ৭২.৪ মিলিগ্রাম । মাইক্রোঅরগানিজমণ্ডলি 
ল্যাকটোজ ফার্মেম্টেশন ঘটায় । মাইব্রোঅরগানিজমণ্ডলি মিলিমিটারে মিথাইল রেড টেস্ট, 
ভগাস পরস্কাউর টেস্ট অথবা বিউটারিক আযাসিড টেস্টে ঝণাত্মকধয়ী । তাই এখানে ক্ষতিকারক 
69091 Coliform Bacteria থাকে লা। 


রাভারা প্রথাগত ধার্মিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানত তিনধরনের BTS তৈরি 
করে — চকৃত পিকৃতিন, DHS প্যোমান, HSS বোকা। প্রথমে SHS ফাপ প্রস্তুত করা হয়। 
BS ফাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয় | আতপচাল একরাত ভিজ্িয়ে রেখে এর সাথে লাল ওঁরা 
বা ধোলা SATA মূল, মালভোগ কলাগাছের মূল এবং আখের পাতা একসাথে মিশিয়ে জল 
সহযোগে মাহাম মাস্তারায় গুঁড়ো করা হয়। এর থেকে ছোট ছোট নাড়ু তৈরি করে খড় 
বিছানো কুলোর মধ্যে ঢেকে রাখা হয় ! মাঝে মাঝে ওশুলো উন্টে দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করা 
হয়। ফার্মেন্টেশনের গন্ধ জানিয়ে দেয় যে DSS ফাপ তৈরি হয়ে গেছে। প্রয়োজনে BIG 
দীর্ঘদিন ঘরে রাখা যায়। 


চকৃত পিকৃতিন তৈরির জন্য প্রয়োজনমত চাল একরাত্রি ভিজিয়ে রাখা হয়। পরেরদিন 
THR জোক্‌রতে' চালগুলিকে সেদ্ধ করা হয়। সিদ্ধচাল কাপড়ে বিছানো কুলো অথবা 
ভালিতে ঢালা হয়। “বিষ ঢেকি র পাতা যোগ করে সিদ্ধ করলে OSS আরো ঝাঝালো হয়। 
অল্প গরম থাকাকালীন এর সাথে চকৃত ফাপ মেশানো হয় এবং এর সাথে পরিমাণমত জল 
দিয়ে কল্সসিতে (মাটির) ঢেলে কলসির মুখ বেঁধে আবন্ধস্থানে রেখে দেওয়া হয়। ফার্মেন্টেশনের 
ফলে কলসির মুখে ফেনা উঠতে থাকে | তা থিতিয়ে গেলে চকৃত পানোপযোগী হয় | গরমকালে 
ও শীতকালে bss পিকৃতিন" তৈরি করতে যথাক্রমে দু-তিনদিন এবং হয়-সাতদিন সময় 
লাগে SSS পিকৃতিন তৈরি হবার পর তলানিরূপে যা পড়ে থাকে তাকে SSS OT বলে। 
BBS দ্যপা Fermenting agent হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং এর থেকে তৈরি মদ বিশেষ 
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এক পাত্রে রেখে পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ করা হয়৷ এইভাবে প্রস্তুত মদকে GSS পোম্যান' 
বলে। OES বোকা' তৈরির আগের দিন বন্িধানের চাল ভিজিয়ে রেখে পরের দিন দানাগুলি 
জল ঝরিয়ে “মায়রাং জোকুরতে' রেখে সিদ্ধ করা হয় । এর সাথে Dee চৈতর' মিশিয়ে 
হাঁড়ি বা কলসিতে রেখে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনদিন পর দেখা যায় সিদ্ধ চালগুলি 
কিছুটা গলে গেছে। এর থেকে উৎপন্ন তরল পানীয় “DIS বোকা’ বলে পরিচিত। 


পরীক্ষায় জানা গেছে গ্রামপজিটিভ কক্কাই এই ফার্নেন্টেশনের জন্য দায়ী | CFU/em 
ব্যাকটেরিয়া ৬.৬ * ১০। চকৃত মদের pH সাধারণত চার থেকে পাচের মধ্যে থাকে। প্রতি 
১০০ ÀM চক্তে প্রায় ১৯.৫ মিলিগ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। 


উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে চলে আসা, 
নিজেদের পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি উপরোক্ত খাদ্যবস্তু পুষ্টিগুশে ভরপুর । কিন্ত দুঃখের 
কথা এই উৎপাদিত বস্তুর মূল্য কম হওয়ায়, আর্থিক উন্তির সাথে সাথে এর ব্যবহারও কমে 
যাচ্ছে। কিন্তু চটকদার মোড়কে সাজিয়ে বিক্রি করতে পারলে এবং স্বাস্থবিধি রক্ষা করে 
এগুলোকে তৈরী করতে পারলে এর মাধ্যমে কুটিরশিল্প গড়বার এক বিপুল সম্ভাবনা আছে। 
আমাদের এই দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরী ফার্মেন্টেড ফুড বা গেজানো খাদ্যের ব্যবহারের দিকে 
নজর দিতে হবে। দেশজ জ্ঞানকে অবলম্বন করে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর আরও 
পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রয়োজন | দেশজ পদ্ধতিতে তৈরী খাবারের পুষ্টিগুণ নির্ণয় করে, এর ব্যবহার 
আরও আকর্ষণীয় এবং উন্নততর করবার মাধ্যমে অল্প খরচে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
পুষ্টিকর অথচ জনপ্রিয় খাদ্য ও পানীয়ের প্রচার ও প্রসার করা প্রয়োজ্রন, তা হলেই উড়িষ্যার 
মতো বাদ্যাভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অপমৃত্যু বন্ধ হবে। 
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THE APPLICATION OF FOLKMUSIC IN BENGALI CINEMA 


The cultural history of Bengal has a long tradition. From time 
immemorial, the people of Bengal tuned their joy and sorrow, belief and 
superstition. love, hate and romance in an expressive way. In a word, their 
music. later classified by Euro-centric scholars as the ‘Ethnic’ or +6091 one, 
was created to convey their feelings of every touchy moment. The underlying 
philosophy was built up. unlike the Greco-Roman tradition. by the Brahmiinic 
and Buddhist ideas of non-time (‘akal") and endlessness of lifetime 
encapsulated within a great entity (*mahakal’), The motive force was. of 
course. the desire for continuity. The search for immort. is, however, the 
driving spirit of all natural societies of the world, From Gilgamesh's quest in 
the third millennium BC to the yearnings of the village Bauls of 20 century 
Bengal. It remains the basic instinct. To this is added the feelings of daily 
experiences and hence varieties of folkculture. In Bengal Baul, Bhatiyali. Jari, 
Jhumur, Tusu and so on. all are based on the same motives and if anyone 
wants to create a cinema reflecting experiences and feelings, he must take 
resort to folktales, folk tunes. folkmusic and folk styles. 


The first film was screened in the world by Lumier Brothers in 1895 
and in the history of world cinema music was first applied to cover up the 
mechanical sound of film rolling in a projector. Of course the director had to 
ensure that the situation and the spirit of the film were not disturbed. The 
first successful application of folk music in the film was seen in the ‘Third 
Man’, of Carol Reed. The first Indian feature film was Raja Harish Chandra. It 
was directed by Dada Saheb Phalke of Bombay in the 1913, but it was 
soundless. The first Bengali-talking movie (feature film) was ‘Rishir Prem’ in 
1931. So the application of music or folk music in Bengali cinema is a very 
recent incident. 


Unlike the print media which can reach only the educated and urban 
mind of society. cinema as an audio-visual medium, shakes the sensitivity of 
all sections of the people. educated or uneducated, irrespective of caste, 
class, religion. language and sect. No other mass media except television 
have so wide influence on society. 














We know, India is a rural based agricultural country. The no. of Indian 
villages is nearly 5 lac 76 thousand. about 80 crores people live in these 
villages. So in the history of Bengali cinema, two clear phases could be 
traced. In the first phase, roughly till the 1970's. Cinema was mainly based on 
stories of urban themes with rural treatment or rural themes. In the second 
phase. mainly with the advert of satellite technology and expansion of 
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television network. Bengali cinema has concentrated on poorly average rural 
life. whereas television serials have taken the responsibility of urban middle 
and upper class viewers. 


Viewers are, of course, the main wall before a film director. as Rhittwik 
Ghatak pointed Out in a seminar (reference: ‘Bhalo Chabir Samasya® by Rajat 
Ray. editor- Someswar Bhomick, *Cinema-Samay-Samaaj’. Kolkata- 1987. p-i 
18). If the target viewers of Bengali cinema are those who either live in 
villages or live in towns. but cherish memories of village life. cinema must 
also depend on rural folk themes and hence coinage of folk music or folk 
songs. Perhaps without this a film director could never climb on the viewers” 
wall. This perhaps also explains why a bad film made by Sukhen Das or by 
Swapan Saha earn more popularity than a good film by Satyajit Ray or Mrinal 
Sen can. Satyajit himself deeply thought of it and said in an interview— 
‘When a film becomes hiti can give you an instance, say, a film by Sukhen 
Das —all the people whom | know and have seen the film tell me that it is 
thoroughly a bad film. But then who are the people who like it and enjoy it 
and make it run? Se it boils down to the same point, we don’t know them 

can't we do something for them not necessarily going for all 
these cheap things or making compromises” (Cine Wave, no.-1, January 
1981, p-5 1) 


Satyajit Ray himself experimented this in his first feature film, Pather 
Panchali. It's story was based on village life, but the literature on which the 
film was based had the urban treatment. The presentation of the story in 
the film was also smart and sophisticated. Naturally, Ravi Shankar, the 
music director, definitely in consultation with Satyajit Ray mixed rural 
tune with urban essence and used Sitar, Sarod, Pakhwaj, Chelo, Violin, 
side by side with Flute, Dhol, Gupijantra, Dhak etc. 


From the very beginning of Bengali talking movie, there is a common 
tradition of the use of folk music. And the application of folkmusic can be 
classified in two types— 


1.The application of traditional folk song; and 


2. the application of folk tunes, folk languages, folk instruments or 
any other folk form in the Bengali filmysong. 


In many Bengali feature films, the directors use one or more traditional 
folk songs to satisfy the demand of the character or the situation. If there is 
a ‘bau!’ character in the film . he is likely to sing a ~baul gan’. For example. in 
the film, *Chhutir Phande’ there is. ‘baul character, who sings a traditional 
song--golemale golmale pirit koro na. This song was included in the film in 
order to explain a special situation Or. in the feature film ‘Lalan Fakir’ based 
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on the biography of famous baul lalan. we hear many traditional baul songs. 
Here we can give some other examples regarding the use of traditional 
folksongs in the feature films- 


Year First line of folk song Name of the film 
1951 ‘Ekbar biday de ma ghure aasi` Biplabi Khudiram 
1954 “Hari din to galo sandkva hobo’ Pather Panchali 

1955 “Ami kothay pabo tare` Raikamal 

1958 “Allah megh de Allah pani de” 0 Amar Desher Mati 
1958 Fande paria boga kande re” 0 Amar Desher Mati 
1960 *Amar jemon beni temni robe’ Natun Fasal 

1960, *Sadh kore tui pulse moyna` Natun Fasal 

1960 “Kanya re, mauser daya nai’ Meghe Dhaka Tara 
1961 `E par Padma o Parpadma re` Koma! Gandhar 

1961 ‘Rai jago, jago Shvamer” Kanchan Mulya 
1964 *Kader' kuler bou go tumi* Charulata 

1967 Maymansingher inugdal’ Anthony Firingi 
1970 *Rajar Pankhi uira gele raja’ Nishipadma 

1987 *Sabloke kay Lalan kijaat" Lalan Fakir 


In many feature films, we observe the application of folk tune or folk 
forms in the music. Most of the music directors prefer to use folk-flavour in 
filmy song to popularise the music. As most of the film audience are villagers, 
they like this type of music. For example, in the film ‘Hansaraj’ (1976, directed 
by Ajit Cianguli), the main character is a child, named Hansaraj who is born 
in a haul family. But in this film ,the director did not use any traditional baul 
song. He used eight songs based on folk tune. Folk language & folk 
instruments have been applied in these songs. Most of the urban audience 
have a rural root. So they feel a nostalgic feeling from this type of song. That 
is why the music directors mostly use folk flavour to ‘hit’ the music of their 
feature films. Sometimes it is seen that in a story having rural background or 
rural characters, the situation demands a folktune. but the music director not 
proficient in traditional songs suitable for that situation, requests the lyric - 
poet to write a song and the tuner naturally applies folkstyle in the music. 
Here. we can provide some examples of this type of folk based songs— 
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Year First line of the folk based song Name of the film 
1934 *Bandhure nao bao sakale’ Mahua 

1939 “Nai re as/ia nai* Rikta 

1947 ‘Badar gaji badar* Noukadubi 
1949 ‘O amar maner manush go` Kabi 

1955 *Badar badar bhai „gaji gaji` Pather Sheshe 
1956 “Ore man majhi tor baivia` Nabajanma 
1958 Ala la paguri bendhe mathe’ Dakharkara 
1959 ‘Opar hote bhara ganger’ Jal Jangal 
1960 *Ichchha kare parandare’ Ganga 

1960 24182100157 pathik re bhai’ Palatak 

1966 *Bandhu re kemon kore mani Pari 

1968 *Jakhon bajlo banshi’ Baghini 

1971 Radhe montarekhe eli’ Dhanny Meve 
1976 40 babumashai akhon ami’ Hansaraj 

1980 *Katoi ranga deithi dunni,yai’ Hirak Rajar Deshe 


191 ‘Beder meye Jyoma ama’ Beder Meye Jyotshna 


Application of folk song or folk based song may be discussed in four 
steps— 

= Prelude music 

* Back ground music 

= Theme music 

« Situational music 


Each and every feature film narrates a story. In almost all the films, the 
director starts with the credit title. 


In most of the films, the prelude music is instrumental, but some 
directors use vocal music also. The type of the film, the mood of the story. 
theme, and standard-everything is reflected in that prelude musio. In fact, 
great directors always build up in this way their own style. Any film by 
Satyajit Ray would make the idea clear through its prelude music. In the 
Bengali film *Palatak’ directed by *Yatrik” in 1960. the prelude music was 
“Jiban purer pathik re bhai“ In the film. there is a vagabond character who 
takes his journey in search of “maner mannush™ and the great philosophy 
has been reflected through the story. Any one can trace out the theme by 
this prelude. So by prelude music, the director can give a sketchy idea of the 
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In a film the role of background music is very important. From the 
very beginning of the film, it goes on parallel to the story. As the situation 
changes. the mood of the music also changes the expression, i.e the joys or 
pathoes or tragic tune, humourous mood or as the particular scene demands. 
Some times, without viewing the movie, anybody can guess the situation by 
the background music. Great directors like Ray or Rittwik Ghatak, apply 
background music according to the theme of the story and the mood of the 
film. For example, in the famous film of R-Ghatak. “Meghe Dhaka Tara”. when 
the main female character Nita, then a Tuberculosis patient, heard from her 
elder bother (in Darjeeling) that her sister's son had learnt to walk, a tribal 
song expressing the joy of birth, i.e, beginning of a new life, came as 
background music— thereby giving the message that the imminent death of 
Nita was not the end, and the birth and death, joy and sorrow cyclically 
move on in the ever flowing stream of the life. The concept of’ Mahakal” 
thus comes to take shape in the director’s own way. In the Satyajit Ray’s 
“Apur Sansar” there is also a significant background music “Bhatiyali" —*O 
bandhu re. ghar bari chharilam re’ or in ‘Sonar Kella’ there is a Rajasthani 
folksong ‘Are gurma diya re’ 

Prelude music and background music are used in almost every film, 
but ‘theme music’ is not a must. Generally skilled and genius directors use 
any musical note to express the main theme of the story, or the feelings of 
any important character. This particular musical note applies in different part 
of the film as a ‘recurring motif. Satyajit Ray’s film ‘Pather Panchali’ has a 
theme music in its first part .It was sung by the character ‘Indir Thakuan’ 
Chunibala Devi—’ Hari din to galo sandhya holo’ is a great example of theme 
music. Or in the film “Komal Gandhar’ by Rhittwick Ghatak, there is a ‘biyer 
gan’ used as theme music — ‘Amer talay jhumur Jhumur kalatalay biya’ 

The most interesting part of a feature film is ‘Situational music’ In 
most of the feature films, this type of music is set on the lip of an important 
character i.e., hero, heroine or sung by the narrator. Situational music may 
be folksong or folk based song. Now a days, in the Bengali film industry of 
Tallygung. most of the feature films are so-called ‘celluloid Jatra’ based on 
some popular folktale or ballad. for examples *Beder Meye Jyotsna’, ‘Rupban’, 
‘Bedenir Prem’, *Kunchbaran Kanya’. In these movies usually ‘situational 
musics’ are largely based on folk tune. 


The mode of application is not, however, monistic in any way. Broadly 
speaking, the mode of application can be divided into two ty pes- 


1. Symbolic application 
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2.Realistic application 


Some Bengali film directors like. Satyajit Ray,Rhittwick Ghatak, Mnnal 
Sen, Tapan Sinha, Tarun Majumdar, Apama Sen, Gautam Ghosh, Buddhadeb 
Dasgupta, Utpalendu Chakraborti.Nabyendu Chattopadhya. have applied 
folk music in their films properly as well as artistically. In their films we often 
observe that folktune or folkmusic have been used in a symbolic manner. For 
example. Satvajit Ray used a Nepali folk song sung by a Nepali boy “Guiye 
in his film ‘Kanchanjangha’ symbolically— 

‘Sindo sindo sindo Ja 

Sindo rate daje cha 

Manakali hansa Ja La’ 


Apama Sen used a Oriya folksong in her film ~Yuganta’: it was very 
significant for that situation. Most of the songs of Rittwik Ghatak are 
folksongs, which were all applied very symbolically. 


The application of music in a film is an art. The proper use of music 
can elevate a film to a great height. To think of the present the problem of 
culture of Bengal bearing the colonial legacy and at the same time, consuming, 
the globalization process, is a varied one. Folk song and music are now only 
@ part, that too a very average part of the culture. But yet it remains that the 
success of a Bengali film depends on their proper application. 
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